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ভূমিকা 


ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় ভাবায় লিখিত কোন 
গ্রন্থ নেই। ইংরাজী ভাষাতেও যা আছে, তা বিচ্ছিন্বভাবে বিভিন্ন 
ফৌজী বিবরণ ব্ূপেই আছে, ইতিহাসের রূপে লিখিত নেই। 

এই গ্রন্থে ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস কালাঙ্ুক্রমিক ভাবে বিবৃত 
কর। হয়েছে । এই ইতিহাস রচনার সময় প্রধানত; ছু'টি নীতি অন্থসরণ 
কব] হয়েছে । প্রথম, ভারতীয় ফৌজের উদ্ভব, পরিবর্তন ও বিবর্তনের 
তথাগৃত উপাদানের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ। 
দ্বিতীয়, ভারতীয় ফৌজের জাতীয় ফৌজে রূপান্তরিত হবার ঘটনাগত 
গতি ও প্রকৃতি নির্যয়। যে ফৌজ নিতান্ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক 
ফৌজ বূপে গঠিত হয়েছিল, সেই ফৌজ কিভাবে আদর্শ জাতীয় 
ফৌজে পরিণত হয়েছে, এই গ্রন্থ বস্ততঃ তারই ব্যাখ্যা, বিবরণ ও 
বিশ্লেষণ । 

“ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসের* প্রথম অংশ আনন্দবাজার পত্রিকার 
ববিবাসরীয় নিবন্ধরূপে ধারাবাহিক তাবে প্রকাশিত হয়েছিল । রচন! 
আরম্তেব সেই সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন বর্তমান ছিল। সেই 
কারণে গ্রন্থের প্রথম দিকের প্রসঙ্গ ও অধ্যায়গুলিতে ব্রিটিশ শাসনকে 
রর্তমান ঘটন। ব্ূপেই উল্লেখ কর। হয়েছে এবং এই অধ্যাগুলিতে ভারতীয় 
ফৌজের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেটা বস্ততঃ সাম্রাজ্যিক এতিহ্যে 
গঠিত ভাবতীয় ফৌজের পরিচয় 

পরবত্তী প্রনঙ্গ ও অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতের ফৌজের পরিচয় দেওয়। 
হয়েছে । যেআক্ষেপ নিয়ে পরাধীন ভারতের ফৌজের ইতিহান 
লেখা আর্ত হয়েছিল, শেষদিকে স্বাধীন ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 
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লেখার আনন্দে মে আক্ষেপ মিটে গেছে । বস্ততঃ সেই আনন্দ এবং 
তারতীয় ফৌজের কীন্তিবহুল সামরিক ইতিহাস দেখের জনসাধাবণের 
কাছে নিবেদন করার জন্তেই এই গ্রস্থ রচন। করা হয়েছে। 

গ্স্থের মুদ্রণকাধ্য সমাপ্ত হবার পর ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে 
আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়ে গেছে-_হায়দরাবাদে শান্তি অভিযান । 
হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে 'রজাকর' নামক সাম্প্রদামিক দলের অত্যা- 
চার দমনে এবং শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত গব্ণমেণ্ট পেকেন্দ্রাবাদে 
ভারতীয় টসন্য সন্নিবেশ করার সংকল্প করেন । ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) 
তারিখে হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমান্তের পাচ দিক থেকে ভারতীয় সৈন্য 
রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । ভারতের দক্ষিণ কম্যাণ্ডের অধিনায়ক 
লেঃ জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজীর পরিচালনায় এই অভিযান আরম্ত হয়। 
মেজর জেনারেল চৌধুরী শোলাপুরের দিক থেকে এবং মেজর জেনারেল 
রুত্নু বেজোয়াড়ার দিক থেকে মোটরযান বাহিত সাজোয়া দল, ট্যাঙ্ক 
দল এবং গোলন্দাজ দল নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদের দিকে অগ্রলর হন। মেজর 
জেনারেল ব্রার বেরারের দিক থেকে পদাতিক দল নিয়ে অগ্রসর হন। 
গ্রকৃত অভিযানের সম্পর্কে পাঁচ ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত হয়। 
নিজামী ফৌজ এবং রজাকর দল ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা 
করে, কিন্তু বস্তৃত: চার দিনের মধ্যে এই প্রতিরোধ ভেঙে পডে। 
নিজামী ফৌজ আনুষ্ঠানিক তাবে আত্মসমর্পণ করে। রজাকর দল 
ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ও আত্মগোপন করে । এই অভিযানে ভারতীয় ফৌজের 
মোট ১০ জন সৈনিক নিহত হয়। নিজামী ফৌজের ৬০ টসম্ত 
নিহত হয় এবং রজাকর দলের নিহত হয় ১৫০০ জন। ভারত 
গবর্ণমেন্ট মেজর জেনারেল চৌধুরীকে হায়দরাবাদ রাজ্যের মিলিটারী 
গবর্ণর বা! সামরিক শাসনকর্তা নিবুক্ত করেন । 

মুক্তি ফৌজ (ঘ0:99৪ 0৫ 15109961000, ) নামে একটা কথ 
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আছে। ভারতীয় ফৌজ হায়দরাবাদে যেভাবে অভিযান নিষ্পন্ন করেছে 
তা প্রকৃত মুক্তি ফৌজেরই আদ" কীত্তির একটি দৃষ্টান্তরূপে এতিহাসিকের 
কাছে বিবেচিত হবে। জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্র। ও শান্তি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত না,করে দেশব্যাপী উপদ্রৰকারীর সশস্ত্র সংহতিকে 
অতি অল্প সময়ের "মধ্যে ভেঙে দেবার অপূর্ব দৃষ্টান্ত হলো এই অভিযান । 
মুক্তি ফৌজ হিসাবে ভারতীয় ফৌজ হায়দরাৰাদ অভিযানে যে কৌশল, 
সংযম, দক্ষতা এবং সংগঠনী প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা কোন 
দেশের সামরিক ইতিহাসে কদাচিৎ পাওয়া যায়। ভারত্বীয় ফৌজের 
ইতিহামে এই অভিযান এক অভিনব কীপ্তিরূপে স্মরণীয় হয়ে রইল। 
এহ গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট ছবিগুলি শিল্পী শ্রীধীরেন বল বিশেষ যত্বের সঙ্গে 
একে দিয়ে গ্রন্থকারের ধচ্ঘবাদভাজন হয়েছেন। গ্রন্থ রচনার উপাদান 
সংগ্রহের বিষয়ে যারা পুস্তক, রিপোর্ট, তথা এবং ছবি ইত্যাদি দিয়ে 
সাহায্য করেছেন, তাদের সকলের প্রতি এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 
গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগে ইও্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর 
কতৃপক্ষ যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় দিষেছেন সেজন্য তাদের 
প্রতি বিশেষ রুতজ্ঞত' স্বীকার করছি। 
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শেষ ব্রিটিশ ফৌজের ভারত হইতে বিদাস 
ভারতীর বিমানবাহিনীব প্রধান মন্ত্রীকে সন্বর্দন 
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ভারতের ফৌজের ইতিহাস বস্ততঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ইতিহাস। বণিক ইংরাজের মানদণ্ডকে প্রায় অর্ধজগতের 
রাজদণ্ডে পরিণত করবার জন্যে শত শোণিতাক্ত সংঘর্ষের 
পরীক্ষায় যে লক্ষ লক্ষ কাচা-মাথার উৎসর্গ প্রয়োজন হয়েছিল, 
মেই উপাদান ব্রিটিশ দ্বীপপুপ্ধ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। 
হিন্ুস্থানের সিপাহী, এতবড় সামরিক কাচামাল পৃথিবীর কোন 
মহাদেশে নেই এবং ছিল নাঁ। ইংরাজ বণিক এই কাচামালের 
যূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। মত্যিই ইংরাজ বণিকের কৃতিত্বের 
তুলনা হয় না। হিন্ুস্থানের মানুষকেই সিপাহী করে প্রথম 
হিন্দস্থানকে দখল এবং তার পর সেই ফৌজের সাহায্যেই 
অর্ধ পৃথিবীর দেশ ও জাতিকে দখল করে বিরাট সাত্রাজ্ব্িক 
আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা, কী বিরাট অপকীতি ! 

স্থতরাৎ হিন্দুস্থানের ফৌজের ইতিহান বস্ততঃ ইংরাজের 
সাত্াজ্যিক প্রতিভ। এবং কৃতিত্বের ইতিগ্াস। দুর্বল জাতির 
স্বাধীনতা হরণ করতে, নিরীহ রাষ্ট্রের সীম গ্রান করতে, 
দেশপ্রেমিক জাতির আত্মম্যাদাকে আঘাত দিয়ে ধরাশায়ী 
করতে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় সিপাহীর মত এত একনিষ্ঠ 
একট! স্থগ্রীব-সহায় যে লাভ করেছিল, সেটা তাদের পক্ষে একট! 
দুর্লভ এঁতিহাসিক সৌভাগ্য, তিন মহাদেশের বহু জাতির পক্ষে 
এতিহাসিক ছূর্ভাগ্য এবং ভারত-ইতিহাসের পক্ষে দুর্ভাগ্য ও কলঙ্ক । 

হিন্দুস্বানের ফৌজের ইতিহাস, দাস ভারতের বীরত্বের 
ইতিহান। আমরা বলি “বীরত্ব কিন্তু ব্রিটিশের|। সে কথা বলে 
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না। ব্রিটিশ এইতিহাসিকের লেখা গ্রন্থে ও সন্দর্ভে ভারতীয় 
সৈনিকের গ্যালার্টির (98112৮5 ) প্রশংনা অবশ্ঠই আছে। 
কিন্তু তাকে “হিরোয়িক' (7879:০19) গুণগ্রাম ঝ'লে তারা ভুল 
করেননি । শত প্রান্তরে গিরিবর্মে ও ছুর্গতোরণে ব্রিটিশ 
পতাকার মান রাখতে ভারতের সৈনিক জীবন-মৃত্যুকে পায়ের 
ভৃত্য ক'রে লড়াই করেছে। তিব্বতে, কঠিন হিমাকীর্ণ পৃথিবীর 
ছাদে উঠে এই ভারতীয় টৈনিক ইংরাজ বাহাছুরের হুন-খাওয়! 
কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে। আরবের 
মরুভূমিতে, বর্মার জঙ্গলে, উত্তর সীমান্তের প্রতি উপত্যকায়, 
ভারতীয় সিপাহীর শোণিতের লিখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ের 
ইতিহাস লিখে দিয়েছে। সবই নত্য। ্রটিশবাজও জানেন, 
কিভাবে এই দ্ানোচিত বীরত্বকে খাতির করতে হয়। কতকগুলি 
সোন।-রূপা আর নিকেল-পেতলের মেডাল ছাঁড়। ভারতীয় 
সৈনিককে আর কোন মধাদা দিতে ব্রিটিশরাজ পারেননি । 
এটাই স্বাভাবিক । 


অন্য দিকে দ্রেখা যায়, লণ্ডনের ইপ্ডিয়া অফিনের দ্বারপ্রান্ত 
থেকে আরম্ভ করে দিলীর প্রাচীরছুয়ার পর্যন্ত বীর ইংরাজের 
প্রস্তরময় বিগ্রহ দ্রাড়িয়ে রযেছে। ই্ডিয়া অফিসের সম্মুখে ক্লাইভের 
গর্বোদ্ধত প্রস্তরমুত্তি। নিকলননের মুত্তি তরবারি হাতে পুরান! 
দিীকে সন্ত্স্ত করে এখনে। দাড়িয়ে আছেন। আউটরামের ভ্রকুটি 
কলকাতাকে ব্রিটিশরাজের প্রতাপ অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। 
ব্রিটিশজাতি এবং ইংরাজ এত্িহামিক মনে মনে জানেন, এই 
ব্রিটিশ অফিসার ও সেনানায়কেরাই সত্যিকারের বীর, এরাই ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচনা করেছেন । এদেরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় 
ভারতীয় সিপাহীর৷ মাত্র চালিত হয়েছে। সামরিক প্রতিভা 
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ব্রিটিশের, সামরিক উপকরণ হলো ভারতীয় নৈনিক। উপকরণের 
বীরত্ব বলে কোন গুণগ্রাম থাকতে পারেন৷ । 

হিন্দুস্থানের ফৌজ ব্রিটিশের উদ্যোগে রচিত একটি বিচিত্র সমাজ। 
ফৌজী ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সামরিক এঁতিহবের কোন 
সম্পর্ক নেই। এট। লম্পূর্ণ এক নতুন স্থাট্টি। ভারতবর্ষের মধ্যেই 
ভারতীয়দের নিয়ে একটা নতুন জাতি যেন গঠন করা হয়েছে। 
ফৌজী ভারতবধের মনপ্তত্ব ভিন্ন, রুচি ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন । স্বদেশ- 
বোধ বা স্বজাতিবোধ, এই নব চেতন! তাদের মন থেকে নির্বাসিত। 
নতুন এক ফৌজী নংহিতা অন্থনারে প্যারেড-ছুরন্ত চলাফেরার 
মৃত এদের মনও প্রচণ্ড অ-ভারতীয় রুচি ও নীতির দ্বার! 
ছুবস্ত কর। হয়েছে। যে মৃহ্তে স্বজনপ্রীত পরিবারপ্রিয় পল্লীবাসা 
ভারতীয় কৃষক রংরুট রূপে ভারতীয় ফৌজে ভি হয়ে উদ্দি চড়িয়ে 
দাড়ায়, সেই' মুহূর্তেই €স যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়। তার কাছে 
নমাজ নংনার মিছে সব, মিছে জাতি ধর্ম নংস্কতির কলরব-- 
ব্রিটিশ রাইফেল ও মেশিনগানের একটি ইস্পাত-কঠিন উপাদান 
রূপ তার সন্তা ভারতীয় ফৌজের সন্তার মধ্যে মিশে ষায়। 

তখন তার ধম হয়ে দাড়ায় 
“থালক্‌-ই-খুদা 
মুল্ক-ই-নরকার 
হুকুম্ই-সাহেবান আলিশান ” 

অর্থাৎ__মানষ হলে! ভগবানের, দেশ হলে! সরকারের এবং হুকুম 
হলে! পবমপ্রতাপ নাহেবদের। ভারতীয় ফৌজের মধ্যে প্রচলিত 
এই প্রবাদ বস্ততঃ প্রবাদ মাত্র নয় । গীতা, বাইবেল, কোরাণকে 
দূরে বিয়ে এই নতুন ধর্মনীতি তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে। 
ইংরাজ সাহেবের হুকুম, এর চেয়ে মহ্ত্তর পালনীয় ধর্ম আর কি 
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হতে পারে? গীতার কৃষ্ণের মত সাদা সাহেব অফিনারই 
ভারতীয় সিপাহীকে যেন এক নতুন ধর্ম শিখিয়ে দিচ্ছেন__ 
সর্ব ধান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। সমগ্র ভারতীয় 
ফৌজের মন এই নীতি দিয়ে গঠিত, যাকে বলতে পারা যায়__ 
সাহেবীয় ভক্তিবাদ। 

অনেক সময় ভারতের আধুনিক জাতীয় নেতারা ভারতীয় 
ফৌজের বীরত্বময় কীন্তিকলাপের বাখান করে থাকেন। হ্যা, ছু" 
একট! গ্যালিপোলির মত দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়ে বিশ্মিত হতে 
হয়, ভারতীয় ঠসনিক কী ভয়ানকভাবে মরতে পারে ও লড়তে 
পারে। কিন্তু ভারতীয় সৈনিক দেশবিদেশের জনসাধারণের ওপর 
কী ভয়ানক নিষ্ঠরতাও করতে পারে, তার দৃষ্টান্তও আছে। 
ভারতীয় টৈনিকের অপকীত্তি চীন বর্মা ও ইরাকের জনসাধারণকে 
এককালে অত্যন্ত ভারত বিদ্বেষী ক'রে তুলেছিল । এখনে! নেই 
ক্ষোভ সম্পূর্ণভাবে মিটে গেছে ব'লে মনে হয়না । এক্ষেত্রে 
আমাদের পক্ষে বলবার মত একটা যুক্তি আছে--ভারতীয় সৈনিকের 
এই সব কলঙ্ককর আচরণকে ভারতবানীর আচরণ ব'লে মনে করা! 
'ছুল হবে। কারণ, ভারতীয় সৈনিকের জাতীয় ভারতের নৈনিক 
নয়, তার! সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সৈনিক। নাংহাইয়ের পথে 
শিখ টৈনিকের হাতে চীনা পথিকের লাঞ্চনার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ 
লঞ্জিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন । আমাদের পান্বন1, এসব ভারতীয় 
সৈনিক জাতিতে ভারতীয় হলেও ধমে” ব্রিটিশ £ননিক। 

ঠিক কথ।। ভারতীয় দৈনিকের অপকীত্তিকে আমর] অস্বীকার 
করবো, কারণ ওটা জাতীয় ভারতের আচরণ নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 
ভারতীয় সৈনিকের তথাকথিত বারত্বকেও অবশ্য অস্বীকার করা উচিত। 
ওটা ধমণতঃ ব্রিটিশ বীরত্ব, আমাদের পক্ষে বাখান কর শোভা পায়না । 
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ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও একট! ভারতীয় বীরবাহিনী গঠন করার 
জন্য মোটেই উৎসাহিত হননি । তারা ভারতীয়দের মধ্যে নেই 
শ্রৌর লোককেই ফৌজে গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে লড়াই 
করার গুণ আছে। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানায়কের! দেশীয়দের 
মধ্যে সৈম্য-সংগ্রহের নময় সব চেয়ে ভাল “লড়নেওয়াল! জীব, 
খজতেন এবং এ ভাষাও ব্যবহার করতেন (89169096 606 0986 
£10100106 80108] )| “হুকুম-ই-সাহেবান আলিশান'--এই আদর্শকে 
যেনব শ্রেণী নহজে বিশ্বান করে, যার। পোষ। বাজপাখির মত 
ইংরাজ অফিসারের নির্দেশ মত যে কোন হিংস্র কাজে মেতে উঠতে 
পারে, তাদের লড়াই করার গুণ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 
ভারতের যে সব সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক- 
সংগ্রহ সম্ভব বলে মনে হয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেট সেই নব সমাজ ও 
সম্প্রদায়কে সামরিক জাতি” (719:618] 1২8,09৪ ) আখ] দিয়েছেন । 

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এক পরম কুটনীতিগ্রস্ত সমাজবিজ্ঞানের 
ভিত্তি হলো এই “সামরিক জাতি" থিওরি । সমর কুশলতা দেখে 
সামরিক জাতির” তালিকাটি তৈরী হয়নি। মাত্রাজী ও বেহারী 
সৈনিকের সাহায্যে ব্রিটিশ একদিন শিখদের পরাতৃত করেছিল। 
কিন্ত মে দিনের সংগ্রাম-বিজয়ী মাত্রাজী ও বেহারী আজ ব্রিটিশের 
বিচারে অসামরিক জাতি। পাঞ্জাবী মুনলমানেরা সাহেব ইংরাজের 
বিরুদ্ধে কোনদিনই অস্ত্রধারণ করেনি । পাঞ্জাবী মুসলমানেরা সামরিক 
জাতি কিনা, ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ধ করে তার এতিহাসিক 
প্রমাণ তারা দেয়নি । মোগল পাঠান যুগেও পাঞ্জাবী মুসলমানের 
বিশেষ কোন সামরিক এতিহ্ের খ্যাতি ছিল না। কিন্তু ইংরাজ 
সরকার অবিলম্বে পাগ্রাবী মুসলমানকেই বিশেষ পছন্দ করে 
ভারতীয় ফৌজে দলে দলে ভন্তি করে নেন। কোন প্রাদেশিক 
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সম্প্রদায় থেকে এত অধিক সংখ্যক টসন্ত-সংগ্রহ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
করেননি । 

আর একটা আশ্চর্যের বিষয় শিখ ঠসনিকের মনস্তত্ব । ১৮৪০ 
সালে ইংরাজের আক্রমণে যারা স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তাদের 
মন কি করে যে অচিরাৎ প্রগাঢ ইতরাঁজ ভক্তির দ্বার! অভিষিক্ত 
হয়ে উঠলো, এ এক বিচিত্র রহস্য । ১৮৫৭ সালে যখন ভারতের সব 
সিপাহী দেশপ্রেমের প্রেরণায় বহিঃশক্র ইংরাজকে তাড়াবার প্রেরণায় 
সংগ্রাম আরম্ভ করে, মাত্র ১৭ বৎসর আগে স্বাধীনতাচ্যুত শিখ 
সেই স্বাধীনতা! সংগ্রামের মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, বরং ইংরাজের 
পক্ষে দাড়িয়ে ভারতীয় সিপাহীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম 
করেছিল । 

ব্রিটিশের প্রতিভা ও আদর্শে গঠিত ভারতীয় ফৌজ বস্তুতঃ 
একাধারে ছুটি প্রকৃতিতে দীক্ষিত হয়েছে। (১) স্বদেশে অর্থাৎ 
ভারতবর্ষে এই বাহিনী বস্ততঃ দখলদার ফৌজ (এ ০ 
0০০57)9107, ) ছাড়া আর কিছু নয় এবং (২) দরকার পড়লেই 
ধরা ব্রিটিশের সামাজিক বাহিনী ( 1777])01191 10109 ) 
ব্রিটিশের সঙ্গে যে কোন রাষ্ট্রেরই বিরোধ বাধলে ব্রিটিশের 
প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যিক অভিযানে ভারতীয় বাহিনীকে নহচর হতে 
হয়েছে। 

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ফৌজকে কখনো দেশরক্ষার আদর্শে 
(10969099 ) গঠিত করেননি । “দেশরক্ষা” কথাটা নসবকারী খাতাপত্রে 
ব্যবহ্ৃত হয় মাত্র । বহিঃশক্রর সম্ভাবিত বা আশঙ্কিত আক্রমণ 
থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, ভারতের ফৌজী ' শিক্ষা পদ্ধতি 
ও রীতিনীতির মধ্যে এই ধরণের আদর্শকে স্থান দেওয়া হয়ুনি। 
কারণ দেশরক্ষা আদর্শকে মৌথিকভাবেও বড় ক'রে ধরলে অজ্ঞাতসারে 
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স্বাদেশিকতার চেতনা সাডা দিয়ে উঠতে পারে। সম্পূর্ণভাবে 
হুকুম-ই-সাহেবান আদর্শের আফিং খাইয়ে ভারতীয় সৈনিককে 
একটি নিরেট ভাড়াটিয়। বা চাকুরিযা সৈনিকরূপেই তৈরী করা 
হয়েছে। 

হিন্দুস্থানের ফৌজ, স্বদেশে এরা দখলদার বাহিনী ! ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্ট এক্ষেত্রে তাদের প্রাচীন “কালো পাহারা” ( ব। 73180] 
796০, ) পলিসি ও এতিহা অনুসারে কাজ করেছেন। মাছের 
তেলে মাছ ভাজার মত ভারতবর্ষকে নায়েস্ত। করে রাখবার জস্ঘে 
একট ভারতবিরোধী সশস্ত্র ভারতীয় দল তৈরী করা হয়েছে। 

ভারতীয় ফৌজের 'ুণগ্রামের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে 
এটাই সবচেয়ে বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা চমৎকার ও 
ভয়ানক লড়তে পারে । স্বদেশে দখলদারবাহিনী হিনাবে এই ভারতীয় 
ফৌজ কৃতিত্ব ও নাফল্য দেখিয়েছে । ভারতের প্রত্যেকটি জাতীয় 
গণআন্দোলনকে দমন করতে ভারতীয় ফৌজ যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে 
টমি-অধ্যুষিত খাস ব্রিটিশ ফৌজ তার চেয়ে বেশী নিষ্ঠা দেখাতে 
পারেনি । ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাব চরম এক্সিকিউটিভ হলো 
ভারতীয় ফৌজ। আরও দেখা গেছে যে, সাআ্াজ্যিক বাহিনী হিসাবেও 
ভারতীয় ফৌজ নিঃসন্দেহে সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে । 

কিন্ত দেশরক্ষাবাহিনী হিসাবে ব্রিটিশগঠিত এই ভারতীয় 
ফৌজের আদৌ কোন শক্তি আছে কিনা তার এতিহাঁসিক 
পরীক্ষা! হয়নি । ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের সীমান্ত ভেদ করে 
কোন বহিঃশক্র ভারতে প্রবেশের উদ্যোগ করেনি । ভারতীয় ফৌজকে 
দেশমাতৃকার মর্যাদা অক্ষ রাখার জন্য কোন আত্মরক্ষামূলক 
নংগ্রাম করতে হয়নি । সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজের মত 
ভারতের ফৌজকে আজও কোন স্টালিন গ্রাভীয় অগ্রিপরীক্ষা' দিতে 
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হয়নি। সেরকম কোন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলে ব্রিটিশগঠিত 
বর্তমান ভারতীয় ফৌজ উপযুক্ত নিষ্ঠা আত্মোংসর্গ ও মনোবলের 
পরিচয় দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 

গত মহাযুদ্ধে ভারতে জাপ-আক্রমণের একটা আশঙ্কা হয়েছিল | 
জেনারেল আলেকজাগ্ডার প্রথম ধাক্কায় ভারতীয় ও ব্রিটিশ ফৌজ 
নিয়ে বর্ধী থেকে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করে ভারতে চলে 
এসেছিলেন । মে সময়েও ভারতে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীকে 
ত্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঠিক ন্বদেশ রক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে 
পারেননি । অন্যভাবে বলা যাঁয়, সে সময়েও আশঙ্কিত জাপ- 
আক্রমণের সম্মুখে ভারতীয় ফৌজকে “ম্বদেশরক্ষার”' প্রেরণা দিতে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সাহন করেননি । কারণ তখনো নেট বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে না বলে গভর্ণমেণ্ট জানতেন । মাত্র ভারতের বেনামরিক 
জনসাধারণের কাছে জাপবিরোধী সংগ্রামকে শ্বদেশরক্ষার 
সংগ্রাম বলে গ্রচারকার্ধ করা হয়েছিল, কারণ ভারতবানীর 
কাছ থেকে যুদ্বফণ্ড তহবিলে অর্থ সাহায্য, রক্ত-ব্যাঙ্কে রক্ত 
সংগ্রহ ও কাঁচামাল এবং খাগ্চ সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। 
যে ভারতীয় সৈনিক তখন ভারতের পুর্ব সীমান্তে সম্ভাবিত জাপ- 
আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ফ্রণ্টে ঘাটি নিয়ে বসেছিল, তার 
কাছেও ফ্যাসিম্তবিরোধী রাজনীতি বা স্বদেশরক্ষার নীতি কিছুই 
প্রচার করা হয়নি, বরং খুবই সতর্কতার সঙ্গে রাজনৈতিক 
ও স্বদেশনৈতিক বিষয়কে ভারতীয় সৈনিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখা হয়েছিল। ভারতীয় নৈনিকও এই যুদ্ধে সেই পুরাতন হুকুম- 
ই-সাহে্বান প্রেরণা অস্কুসারেই নিছক ভাড়াটিয়া সৈনিকরূপে 
যুদ্ধ করেছে। এবিষয়ে জেনারেল স্টীলওয়েলের মন্তব্য হয়তো 
অনেকের স্মরণ আছে। 


ভারতীয় ফৌজ-_গত ছু'শো। বছর ৯ 


হ্যা, ব্রিটিশের সরকারী দপ্তরের ভাষা! অন্ষ্যায়ী বলা যায়, 
গত মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজকে একবার মাত্র বহিঃশক্রর আক্রমণ 
থেকে স্বদেশের সীমান্ত রক্ষার কাজ করতে হয়েছে-_আসাম 
ব্রহ্ম সীমান্তে । কিন্তু অদৃষ্টের পরিহান, বহিঃশক্র মনে করে ব্রিটিশ 
চালিত ভারতীয় ফৌজ কোহিম| রণাঙ্গণে যাদের ওপর অগ্নিবর্ষণ 
করেছিল, তারা “বহিঃশত্র” নয়- আজাদ হিন্দ ফৌজ। ত্রিবর্ণ 
জাতীয় পতাকা সম্মুখে রেখে স্বদেশ উদ্ধারের নাম নিয়ে যে ফৌজ 
সেদিন ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, তারা শক্র বাহিনী নয় 
এবং সেটা ভারতের ওপর আক্রমণও নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সংখ্য। সমরসম্ভার ও সামর্থ্য কখনই এতখানি ছিল না, যার 
দ্বারা সত্যি সত্যিই সেসময়ে ভারতের স্থব্যবস্থিত ব্রিটিশ-মার্কিন 
সমরশক্তিকে ব্যর্থ ও পরাভূত করা নম্ভব ছিল। এমন 
অবাস্তব পরিকল্পনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিশ্বাসবান ছিলেন 
বলে মনে হয় না। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের 
প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণটি “অভিযানের চাল” (0 
[0589100 ) আখ্যা দিয়েছিলেন | অবশ্য অভিযানের গুরুত্বকে 
ছোট করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই বুলি তৈরী করেছিলেন । 
কিন্ত ভারতবাপী হিসাবে আজাদ হিন্দের “অভিযাঁনকে” আমর 
আদৌ অভিযানের চাল বা আক্রমণ বলে মনে করি না। বরং 
বল] যায়, ভারতের জননাধারণ এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে 
একটা দেশপ্রেমিক বাহিনীর আবেদনের মহড়া (1)67007730:86107 ) | 

এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হলো-__বুটিশ চালিন্ত 
ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের আবেদন সক্রিয় 
হয়নি। জাপসমধিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি খাস ভারতীয় 
বাহিনী শত্রর মত আচরণ দেখাতে দ্বিধা করেনি । 'জাপবিরোধী” 
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আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে ভারতীয় ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজের পথ 
রোধ করেছিল, এটা সত্য নয়। আবার একথাও সত্য, ইউনিয়ন 
জ্যাকওয়ালা ভারতীয় ফৌজ ত্রিবর্ণ পতাকাধারী আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
স্বদেশী” ফৌজ বলে বিশ্বান করতে বা মধাদা দিতে পারেনি । তাই, 
ভারতীয় ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর মেশিনগানের আগুন 
ছুড়ে মারতে একটু কার্পণ্য করেনি । এর সঙ্গে দেশরক্ষার' সম্পর্ক 
নেই, ঠিক সীমান্তরক্ষার আদর্শও নেই, এটা সম্পূর্ণরূপে 
দখলদার বাহিনীর মত আচরণ। চাকরী বজায় রাখার জন্য 
ভারতীয় ফৌজ চিরকাল যা করে এসেছে- সেই হুকুম-ই-সাহেবান 
আদর্শ। 

সামরিক দক্ষতা সন্ধন্ধে ভারতীয় ফৌজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির 
বাহিনীগুলির সমতুল্য-_ এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়া 
ভারতীয় বাহিনীর আর কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি? অন্যান্য বিখ্যাত 
দেশের ফৌজগুলিরই বা গুণধর্মেকি বৈশিষ্ট্য আছে? 

ভারতীয় বাহিনী হলো বিশুদ্ধ ভাড়াটিয়া (110:9978 ) 
বাহিনী । সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজ নিজেকে বলে, দেশপ্রেমিক 
বাহিনী (780৮০ 4শো্ঠ )। বুটিশ বাহিনী হলে সাম্রাজ্যপ্রেমিক 
বাহিনী (10001181196 00 ) এবং মার্কিন বাহিনীকে ভাল কথাঘ 
বলা যায় জাতিপ্রেমিক বাহিনী (6078156 45 )। মার্কিন ফৌজ 
সম্পর্কে জাতিপ্রেমিক কথাটার বদলে জাতিগর্বা কথাটাই বেশী খাটে । 
সোভিয়েট রুশিয়ার লাল ফৌজকেও (6০ 4০05 ) দেশপ্রেমিক 
বাহিনী না ব'লে “দেশগরী" বাহিনী বল! উচিত। অনেকে মনে করেন, 
সোভিয়েট রুশিয়ার ফৌজ বস্ততঃ সামাজিক বাহিনীতে পরিণত 
হয়েছে । এট] বিতর্কের বিষয়। কিন্তু লাল ফৌজের উদ্ভব ও প্রথম 
ইতিহাসের দ্রিকে তাকিয়ে এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে 
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পারেন না যে, লাল ফৌজকে আদর্শ দেশপ্রেমিক বাহিনী হিসাবে 
মাত্র দ্বেশরক্ষার (199197099 ) আদর্শে গঠন করার চে! হয়েছিল । 
সেই এতিহ্া একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন, সেট! পৃথিবীর 
ঘটনাবলীর দ্বারাই প্রমাণিত হক্ষ্ে। অবশ্ত সোভিয়েট সরকার 
লাল ফৌজ নামটা সম্প্রতি বাতিল করে দিয়েছেন। নতুন নামকরণ 
হয়েছে ঞোণগ্ঠ ০6 9০ড16৮ 1২08919-সোভিয়েট রুশিয়াব বাহিনী । 

ভারতীয় ফৌজ যদিও ভাড়াটিয়া (17১07091975 ) বাহিনী, কিন্ত 
অত্যন্ত নিমকহালাল। ব্রিটিশ সবকারের নুন খেয়ে কৃতজ্ঞতায় 
প্রাণ দিতে কোন কার্পণ্য নেই। ব্ুটিশবিরোধী কোন আন্দোলন 
বা ঘটনায় ভারতীয় বাহিনীর রাজভক্তিকে বিচলিত করা সহজ 
নয়। কিন্তু তাই বলে কি এত প্রগাঢ় রাজভক্ত ভারতীয় ফৌজ 
বিদ্রোহ করে না? এদের মধ্যে কি প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ দেখ! 
যায়না? ৃ 

ভারতীয় ফৌজের মানুষ প্রতিবাদ করে থাকে, বিক্ষোভ 
দেখায় এবং বিদ্রোহও করেছে, কিন্ত রাজনৈতিক বিদ্রোহ কথনও 
নয়। ১৮৫৭ সালের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহই (90১০৮ 1861 ) 
একমাত্র রাজনৈতিক বিদ্রোহ বা অভ্যুর্খান। কিন্তু ১৮৫৭ সালের 
ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ করে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় বাহিনীকে 
নতুন পলিসিতে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক চেতনাহীন ও দেশপ্রেমহীন 
ফৌজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। 

ভারতীয় ফৌজে আর কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত 
নেই। আর যেসব বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ মাঝে মাঝে আকম্মিক 
ভাবে দেখা দিয়েছে, সেটা সমগ্র ফৌজঘটিত ব্যাপার নয়; 
বিরাট ভারতীয় ফৌজের কোন বিশেষ একটা অংশ, কোন 
রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ন ব। কোম্পানীর মধ্যে সাময়িক একটা 
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বিক্ষোভ হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। এই সব বিক্ষোভ 
প্রায় সবক্ষেত্রেইি নিমকঘটিত বিক্ষোভ। রসদ, ভাতা, 
বেতন, ছুটি ইত্যাদি দাবী দাওয়ার বিক্ষোভ। ভারতীয় 
সিপাহী স্বভাবতঃ নিমকহারামি করেনা, কিন্তু এত নিমকপ্রাণ 
বলেই নিমকের খুটিনাটি ব্যতিক্রম হলে সময় সময় মাত্রাহীন 
ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে । এটা ভারতীয় নিপাহীর বিশেষ কোন 
চরিত্রগত গৌরব নয়, স্বাভাবিক ভাড়াটিয়া মনোভাবেরই একট৷ 
সাধারণ ওদরিক অভিমানের লক্ষণ_তবে একটা মন্দের ভাল 
লক্ষণ নিশ্চয়। 

গত দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে রাজভক্ত ভারতীয় ফৌজ কি পরিমাণ 
সামরিক আইন ও রীতির বিরুদ্ধ কাজ করেছিল, নক্নকারীভাবে 
সমথিত তার একট তালিকা আছে। এর মধ্যে কতগুলি সাধারণ 
ব্যক্তিগত অপরাধের ( ০770০ ) ঘটনা অবশ্ঠই আছে, কিন্তু তা ছাড়া 
বাকী সব ঘটনাই হলো সামরিক বিভাগীয় ব্যবস্থা ও রীতিনীতির 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঘটন]। স্থখন্ুবিধা ও দাবী আদায়ের জন্য ভারতীয় 
সৈনিকের দ্বারা শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা । 

১৯৪৬ সলের এপ্রিল মাসে ভারতগবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-সেক্রেটারী 
মিঃ ম্যাসন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রসঙ্গত্রমে বলেন-দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় জঙ্গী আদালতের বিচারে ৭৮জন ভারতীয় সৈনিকের 
ফাসি, ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ব৷ কারাদণ্ড ও ৩৭ হাজার 
জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। 


একটা ঘটনার কথা! সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলতে থাকার সময় গ্রীসে অবস্থিত কয়েকজন 
বিজ্বোহী ভারতীয় টৈনিকের প্রাণদণ্ড হয়। অপরাধ-_গঙ্গাদীন 
নামে কুখ্যাত চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে এই সৈনিকের প্রতিবাদ করে- 
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ছিল। এই চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তর হণলো, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে একটা 
কুৎ্সাপূর্ণ কাহিনী । গ্রীসে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ 
সৈনিকের চিত্তবিনোদনের জন্য এই চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
করেছিলেন। প্রকাশ, নিনেমাগৃহে কম্মেকজন ভারতীয় সৈনিক 
উক্ত ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করায় শ্বেতাঙ্গ নৈনিকদের 
সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। 

উক্ত ঘটনার মধ্যে একট! সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় 
বাহিনীর মধ্যে বাক্তিগতভাবে দেশপ্রেম বা জাতীয় আত্মমর্যাদা- 
সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অল্প হ'লেও আছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যসংগ্রহের কালে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের 
সর্বমাজ থেকে যেভাবে জনবল আহরণ করেছিলেন, তার ফলে 
শিক্ষিত ও রাজনৈতিক, তথা জাতীয় চেতনাসম্পন্ন বহু সংখ্যক 
ব্যক্তি ভারতীয় ফৌজে প্রবেশ লাভ করেছিল। এর বিশেষ 
'একটা প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজে সর্ব-সম্প্রদায় ও সমাজের 
শিক্ষিত ব্যক্তির যোগদান ভারতীয় ফৌজের মনোবুত্তিকে 
প্রভাবিত করে । হুকুমই-সাহেবান আদর্শ যেভাবে ভারতীয় 
ফৌজের মনে দৃঢমূল হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে তার কিছু 
শিথিলতা অবশ্যই ঘটেছে। ইংরাজ সাহেব অফিসারের উদ্ধত 
ও অতিরিক্ত প্রভৃত্বপূর্ণ আচরণ, নাহেব অফিসার ও সৈনিকের 
বেতন এবং মর্যাদার সঙ্গে ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের 
বেতন এবং মর্ধাদার বৈষম্যমূলক পার্থক্য--প্রধানতঃ এই দুই 
বিষয় ভারতীয় ফৌজের পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। ক্লাইভের 
ভারতীয় সিপাহী নিজে ভাতের ফেন খেয়ে গোরা সৈনিককে 
ভাত খাইয়েছিল। সাহেব-পুজার সেই কিন্বদস্তী আজ আর 
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ভারতীয় সিপাহীর কাছে ঠিক সেইভাবে পরমধর্ম হয়ে নেই। 
কিছু বাতিক্রম ঘটেছে। ভারতীয় ফৌজে নিযুক্ত শিক্ষিত 
ভারতবালীর প্রভাব ও প্রেরণার ফলেই এই চিরকালের বৈষম্য 
ও অবমাননাকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় ৫সনিকেরা পূর্বের 
তুলনায় বেশী প্রতিবাদপরায়ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল। যুদ্ধ 
চলতে থাকার সময় এবং যুদ্ধক্ষান্তির পর এই প্রতিবাদ মাঝে 
মাঝে বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধক্ষান্তির অব্যবহিত পরে 
ভারতীয় নৈনিকদের মধ্যে বু স্থানে বহু ধর্মঘট দেখা দেয়। 
এব বিখ্যাত "দৃষ্টান্ত হলে! বোম্বাইয়ের ক্যানলব্যারাক ঘটনা । 
বোশ্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনানীদের ধর্মঘট শেষ পর্বস্ত বিদ্রোহে 
পরিণত হয় এবং তার প্রভাব করাচী ও মাব্রাজের ভারতীয় 
নৌসেনার মধ্যে পধন্ত প্রসারিত হয়। আর একটি ঘটন! 
হয়েছিল, যুদ্ধ চলতে থাকার লময় বিদ্রোহের অপরাধে উপকূল 
রক্ষী বাহিনীব (00861 1732660৮ ) নয়জন বাঙ্গালী ৫ননিকের 
প্রাণদণ্ড হয়। 

উল্লিথিত নৌবিদ্রোহ এবং আরও কয়েকটি বিদ্রোহ, বিক্ষোভ 
ও শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনার মূল কারণ হলো ভারতীয় নৈনিকের 
অনন্তোষ_-এ বিষয়ে সন্দেহ নেহ। কখনও তাদের মর্যাদার 
ওপর আঘাত পড়ায়, কখনও বেতন ইত্যাদি ৫বষয়িক শ্বখস্থুবিধার 
অভাবের বোধ তীব্র হওয়ায় এবং কখনও বা শ্বেতাঙ্গ সৈনিক 
ও অফিনারের তুলনায় বড় বেশি নিকৃষ্ট ও বৈষম্যমূলক 
আচরণ পেতে থাকায় ভারতীয় সৈনিকের অসন্তোষ সহ্ের 
মাত্রা ছাড়িয়ে এই ধরণের বিদ্রোহে পরিণত হয়েছে । কিন্ত 
এই অসন্তোষ রাজনৈতিক অসন্তোষ নয় এবং এ বিদ্রোহগুলিও 
ঠিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়। দেশ ও জাতির পক্ষে কোন 
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রাজনৈতিক পরিবর্তন সার্থক করাব জন্য অথব। রাজনৈতিক 
অধিকার আদায়ের জন্ত এই সব বিদ্রোহ হয়নি। 

এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে হতে পারে, যেহেতু এ নৌবিদ্রোহের 
বা অনান্য বিভাগের নৈমিকদের কয়েকটি বিদ্রোহ ও ধর্মঘটের 
ব্যাপারে জয় হিন্দ ধ্বনি এবং জাতীয় পতাকার ব্যবহার দেখা 
গিয়েছিল, নেইহেতু ঘটনাগুলিকে স্বাদেশিকতার ব্যাপার বলা 
যাবে না কেন? ঠিক কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব 
বিদ্রোহী ও ধর্মঘটী সৈনিকের মুখে রাজনৈতিক ধ্বনি শোন? 
গেছে। কিন্তু তাই বলে ঘটনাটা রাজনৈতিক নয়। পূর্বে একবার 
বল| হয়েছে যে, দ্বিতীয় মহ্াবুদ্ধে ভারতীয় সেনাবিভাগে বহু 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি প্রবেশ লাভ করেছিল। 
দাবীদাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যে কোন অসস্তোষজনিত 
বিক্ষোভে এই শ্রেণীর দৈনিকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মনোভাবও 
কিছুটা সন্রির হযে ওঠ! স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বলতে পারা যায়, 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ করা হয়নি, নিছক কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের উদ্দেস্টে রাজনৈতিক ধ্বনি ও পতাকা ইত্যাদিকে 
কাজে লাগানো হয়েছিল। 

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় ননিকের দ্বারা কোন 
রাজনৈতিক বিদ্রোহ সম্ভব হয়নি-_-এটা নাধারণ এঁতিহানিক 
সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৩১ সালে আইন 
অম্ান্ত আন্দোলনের নময় পেশোয়ারে গড়োয়ালী নৈনিকেরা 
নিরন্তর জনতার ওপর গুলী চালনার নিদেশ অমান্ত করে। 
এই ঘটনা অবশ্ঠই রাজনৈতিক ঘটনা, গড়োয়ালী সৈনিকের 
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের দ্বারাই চালিত হযে হুকুম-ই-সাহেবান 
এতিহ্কে অবজ্ঞা করেছিল । ভারতীয় ঠসনিকের দ্বারা এই 
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ধরণের আরও ছুই একটা রাজনৈতিক কাতি আরও ছু এক 
ক্ষেত্রে অবশ্ঠ হয়েছে_নেগুলি কয়েকটা! খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত এবং 
আকম্মিক ঘটনা মাত্র। 

আমরা ব্রিটিশ পরিচালিত ও ব্রিটিশের উদ্যোগে গঠিত 
ভারতীয় টসনিকের কথাই এতক্ষণ বলে আসছি। প্রাকৃত্রিটিশ 
শাননযুগেও তো ভারতীয় সৈনিক ছিল! তারা কি দেশপ্রেমিক 
বাহিনী (7১867109610 & ) ছিল? 

হিন্দুযুগে দেশপ্রেমিক বাহিনী অবশ্ঠই ছিল। এর অর্থ এই নয় 
যে, হিন্দুযুগে রাজ চক্রবর্তাঁ মহারাজাধিরাজগণ সকলেই দেশপ্রেমিক 
ছিলেন এবং তাদের সৈন্য সামন্তেরা সকলেই দেশপ্রেমিক ছিল। 
হিন্দু যুগেও ভাড়াটিয়া সৈনিক ছিল এবং এমন কি একেবারে 
বিনামূল্যে বেগার-খাটিয়ে সৈনিক ছিল যারা রাজার হুকুমে 
বস্ততঃ বিনা পয়সাতেই প্রাণ দিত আর নিত। তা ছাড়া, 
সত্যি সত্যি অসিজীবী বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ একেবারে 
পেশাদার (79:068810728] ) ৫সনিক খুবই বেশী ছিল এবং তাদের 
ভাড়াটিয়া ( 2067:08797 ) বলিলে কোন দোষ হয় না। 

মুসলমান শাসন আরম্ভ হবার পর (পাঠান এবং মোগল 
যুগে ) ভারতবর্ষে দেশপ্রেমিক বাহিনী বলে আর কিছু সন্তব হয় 
নি, এই যুগে অসিজীবী সৈনিক (79905910705] ) এবং 
ভাড়াটিয়া সৈনিক নিয়েই রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠিত হতো হিন্দু ও 
মুলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকের মধ্যে সিপাহীগিরি একটা 
জীবিকা বা বৃত্তি হয়ে ওঠে। মুসলমান নৈনিকের পক্ষে এই 
যুগে দেশপ্রেমিক হওয়ার কোন কারণই ছিল না। অভিজানকারী 
(ফৌজের | [0590105 যে ) রীতিনীতি ও ৃষ্টিভঙ্গীই তাদের 
মধ্যে প্রবল এঁতিহ্যর্পে সজীব হয়েছিল। পাঠান-মোগল যুগে 
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ভারতের কোন কোন স্বাতন্ত্পরায়ণ হিন্দু রাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে 
কিছু পরিমাণে স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা অবশ্যই 
ছিল এবং তারাই ভারতভূমিতে বহু হলদিঘাট রচনা 
করেছে। তার অনেকাঁদন পরে, শিবাজী ও পেশোয়াদের 
বাহিনীকেই ভারতের দেশপ্রেমি+ বাহিনীর একমাত্র দৃষ্টান্ত বলা 
যেতে পারে। কিন্তু এই দেশপ্রেম ঠিক ভারতীয় বা জাতীয় 
দেশপ্রেম ছিল না। সেদিনের মারাঠা বাহিনীর দেশগ্রেমকে 
“গোঠীগত দেশপ্রেম? (90981) 1১৮10961920) ) বলা যেতে পারে। 
হিন্দুযুগের ভারতবর্ষের সৈনিক একটা বিষয়ে পরবর্তী যুগের 
অথব। আধুনিক যুগের ভারতীয় সৈনিকের চেয়ে উন্নত ছিল। 
ক্ষত্রিয়ারণ' নামে এমন একটি নৈতিক সমর-বিধান (11111৮ 
0০৭০) ছিল যার দ্বারা হি হত্যার শিল্পকেও একটা আদর্শের 
মধ্যে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল। হিন্দুযুগের মৈনিক ভাড়াটিয়া হোক্‌ 
অথব1 দেশপ্রেমিক হোক্‌, যোদ্ধার রীতিনীতি ও ধর্ষ নামে যে 
আদর্শ তার কাছে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে মহত্বের উপাদান আছে। 
ক্ষত্রিয় সেনাপতির চতুরঙ্গ বলোপেত নেনা পাইকারীভাবে বিপক্ষকে 
হত্য। করেছে ও বিপক্ষের রাজ্য লুন করেছে সন্দেহ নেই; কিন্ত 
এই সংহার-ক্রিয়ার মধ্যেও কতগুলি নীতি ছিল-_নিরস্ত্রকে 
আক্রমণ ন। করা, নারী ও শিশু হত্যা না কর।, ক্ষমাপ্রাথা 
শত্রুকে ক্ষমা কর! ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দুযুগের সৈনিক সকলেই 
যে এই ক্ষাত্র-সংহিতার প্রত্যেকটি নীতি অন্ুসাবে যোদ্ধার ধর্ম 
পালন করেছে, এতটা বললে মাত্রাহীন কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়। 
হয়। এমন কি কুরুক্ষেত্রের রণাজনে কুরুপক্ষের কর্ণ প্রভৃতি 
বিশিষ্ট সেনানায়ককে পার্থ মহাবীর যে কৌশলে নিধন করেছিলেন, 
তাকে ক্ষত্রিয়ত্ব বা মহারথী প্রথ৷ বলা চলে না। মোটের ওপর 
২ 
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বল! যায়, ক্ষাত্রধর্ধ নামে যে শাস্ত্রী নীতি একদিন প্রচলিত 
হয়েছিল, তার প্রভাব পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে কিছু না কিছু 
ছিলই, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। সেই প্রাচীন ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ 
ও আজকের হুকুম-ই-সাহেবান__-অনেক পার্থক্য । 

এই হলো ইণ্ডিয়ান আমি বা ভারতীয় ফৌজ, যার সাধারণ 
৫সনিকেরা হলো ভারতীয় আর অফিনারেরা হলে! ব্রিটিশ । 
ভারতীয় ফৌজের এই এক বৈশিষ্ট্য; হুকুম-ই-সাহেবান আদর্শকে 
বর্ণে বর্ণে এক্ষেত্রে সত্য করা হয়েছে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর শোনা! 
গেল, ভারতীয় ফৌজকে ভারতীয় করা (10180186107) হবে । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর ঘোষণা! করা হয়েছে, ভারতীয় বাহিনীকে জাতীয় 
করা ( 8/100811986101) ) হবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মুখেই 
ঘোষিত এই দুই কথার দ্বারাই, ভারতীয় করা আর জাতীয় 
করা, পরোক্ষভাবে স্বীরুত হচ্ছে যে,এ যাবৎ ভারতীয় বাহিনী, 
ঠিক ভারতীয়” ছিল না, এবং “জাতীয় ছিল না। 

ভারতীয় বাহিনীর ইতিহাসে বতর্মানে যে পরিৰতনের 
অধ্যায় আরম্ত হয়েছে, সেটা হলে। জাতীয়করণ ( ঘ261020817596107) ), 
-উচ্চ অফিসার থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ পদাতিক পর্যন্ত 
সকলেই ভারতীয় হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও 
কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। অফিলারের পর্দে ভারতীয়ের] 
নিযুক্ত হচ্ছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা অন্থসারে এইটুকুই 
হলো জাতীয়করণ । 

কিস্ত এদিকে দেশের বিরাট রাজনৈতিক ও রাধ্ত্রিক পরিবতন 
আরম্ভ হয়ে গেছে। আশা কর! যাচ্ছে, অচিরে ভারতীয় রাষ্ট্ 
এতদিন পরে সত্যি সত্যি জাতীয় রাষ্ট্র হবে। স্থতরাং ভারতীয়, 
বাহিনীর সত্যিকারের জাতীয়করণ এইবার সম্ভব হতে পারে। 
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ভারতের ইতিহাসে আর একট! ঘটন। সম্ভব হতে চলেছে । সহ 
বৎসরের ইতিহাসে পরিচিত ভারতবর্ষের মানচিত্রাট রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভাগাভাগি হয়ে গেল--ভারত ও পাকিস্থান । এর ফলে ভারতীয় 
বাহিনীকেও শীদ্্র বা বিলম্বে বিভক্ত কর! ছাড়া উপায় নেই এবং করাই 
উচিত। স্থতরাং জাতীয়করণের যে পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল 
তাকে আবার ঢেলে সাজতে হবে। ছুটি রাষ্ট্রের ছুটি জাতীয় 
বাহিনী হবে। কিন্তু তার জন্যে হিন্দুস্থানে সম্পূর্ণ “হিন্দু বাহিনী, 
এবং পাকিস্থানে সম্পূর্ণ “মুসলিম বাহিনী” গঠিত হবে, এরূপ মনে 
করার কোন কারণ নেই। অন্ততঃ হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কোন 
সাম্প্রদায়িক বাহিনী যে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস কর। 
যায়। কারণ এই রাষ্ট্র “ভারতীয়” রাষ্ট্র হয়েই থাকবে, হিন্দু 
রা নয়। মিঃ জিন্না অবশ্ঠ তার পাকিস্থানকে মুস্লিম রাষ্ট্র আখ্য। 
দিয়েছেন। প্রধান ভারতবর্ষের সঙ্গে চিরবিরোধে কোন আদর্শ যদি তার 
না থাকে, তবে পাকিস্থানেও জাতীয় বাহিনী অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক 
বাহিনী গঠিত হবে অহ্গমান করা যায়। 
বতর্মানে ভারতীয় ফৌজে কোন্‌ সম্প্রদায়ের লোক ক, তার 
ছুটে! হিসেব উদ্ধাত করা হলো ২ 
(১) ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার মিলিটারী সংবাদদাত। 
লেফটেন্তাণ্ট জেনারেল মার্টিন ২২শে নবেম্বর ১৯৪৬ তারিখে উক্ত 
পত্রিকায় ভারতীয় ফৌজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যান্গপাত সম্বন্ধে 
লিখেছেন £ 
হিন্দু (গুর্থানমেত ) €৪.৭ % 
মুসলমান ৩৪ % 
শিখ ৭ %০ 
অন্থান্ «৫ % 


২ ভারতীয় ফৌজ্ের ইতিহাস 


(২) টাইমস অব ইতিয়া পত্রিকার নয়াদিল্লীর সংবাদদাতা 
ভারতীয় ফৌজে সাম্প্রদায়িক সংখ্যান্গপাত সম্বন্ধে ১৪ই মে ৫১৯৪৭) 
তারিখে উক্ত পত্রিকায় এই হিসাব দিয়েছেন £ 

সম্প্রদায় অফিসার শ্রেণী অন্ান্য শ্রেণী (086: 7:29) 


হিন্দ ৪৭৮ %, ৫৫.৭ % 
মুসলমান ২৩'৭ 9% ৩৩৮ % 
শিখ ১৬৩ % ৭৫ % 
অন্থান্তয ১২২ % ৩৭ % 


: ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ সেনানায়ক কুঠির দেশীয় 
( নেটিভ ) দারোয়ান ও পাহারাওয়ালাদের একটু ড্রিল প্যারেডের 
কায়দায় প্রথম ছুরত্ত করে যে দলটি তৈরী করেছিলেন, সেটিই 
বর্মন ভারতীয় বাহিনীর বীজ। তারপর থেকে ব্রিটিশের 
বহু কূটনীতি, বহু দূরদৃষ্টি, বহু অভিসন্ধি ও সাম্রাজ্যিক আকাঙ্খার 
স্থদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাীঁজাকার ভারতীয় ফৌজ 
বর্তমানে মহীরূহরূপে ইত্ডয়ান আমিতে পরিণত হয়েছে। সত্যি 
কথা বলতে গেলে, এই ইত্ডিয়ান আমি ভারতের জাতীয় গৌরব 
নয়, এটা ইংরাজের গৌরব। ত্রিটিশগঠিত ভারতীয় ফৌজের 
ইতিহাস অবনত্ত ভারতের ইতিহাস। 

তবু আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার তোরণদ্বারে পৌছে জাতীয় ভারত 
এই  ব্রিটিশগঠিত ভারতীয় বাহিনীকেই জাতীয় সম্পদরূপে গ্রহণ 
করে নিতে প্রস্তত। কেন? কারণ, বর্তমান ব্রিটিশ-চালিত 
ভারতীয় বাহিনী জাতীয় পরিচালনায় আসামাত্র নেই ' পুরাতন 
হুকুম-ই-সাহেবান এঁতিহা চিরকালের মত বাতিল হয়ে যাবে। 
পতাকা! পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের মনের রঙ 
বদলে যেতে বাধ্য। যাকে এতদিন ভারতের জনসাধারণ ঘর- 
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জালানে৷ আগুন ভাবতো, তাকেই ঘরের প্রদীপ বলে মনে হবে। 
যা এতদিন দখলদার বাহিনীরূপে দেশের বুকে চেপে বসেছিল, 
তাই এবার দেেশরক্ষ। বাহিনীরূপে দেশের সহায় হয়ে উঠবে। 

বর্তমান ভারতের জঙ্গীলাট স্যার ক্লড অকিনলেক ভারতীয় 
ফৌজকে নতুন করে কতগুলি আবেদন শুনিয়েছেন। তার মধ্যে 
সত্যিসত্যিই ভাল কথা অনেক আছে। “ভারতীয় ফৌজ যেন 
আসন্ন “নতুন ভারতকে* সেইরকম নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে সেবা 
করে যেরকম নিষ্ঠা ও আমুগত্যের সঙ্গে তারা অতীত ভারতকে 
সেবা করেছে।” জঙ্গীলাট শ্যার ক্লুত ভারতীয় ফৌজকে তার 
গৌরবময় “তিহা' অটুট রাখবার জন্যেও আবেদন করেছেন। 

কথাগুলি শুনতে ভাল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোন অর্থ এর মধ্যে 
পাওয়া যায় না। ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশ-শাসিত জীবনে দেশের 
প্রতি এধাবৎ যে ধরণের নিষ্ঠার নিদর্শন দেখিয়ে এসেছে, নতুন 
ভারতে ঠিক সেই ধরণের নিষ্ঠা তাদের কাছে কেউ চাইবে না, 
নত্বন ধরণের নিষ্ঠাই আশা করবে। আর এঁতিহা? 

বুটিশ সৈনিকের এঁতিহা, সে তার অস্ত্র ঝনৎকারের সঙ্গে 
মদভরে গান গেয়েছে *_ 

“0১019 37168120191 13016001015) 70185 6189 ০১৮৪৪, 

[37160175 89591 9179/1 1)9 919,59৪. 

ফরাসী £সনিকের এতিহা, সে তার প্রাণের আবেগ ঢেলে 
“মাসেইয়েজ' গায় £_ 

€৫48110779 8100910 09 10ন [8৮1 


0 100] 09195 910176 ০৮ ৪৮শ921- 


আয় পিতৃভূমির সম্ভতানগণ, গৌরবের দিন এসেছে। 


২২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


আর ভারতীয় নিপাহীর এতিহা, সে গত ছু'শো বছর ধরে 
সমুত্রোপকূল থেকে স্বর ক'রে হিন্দুকুশের হিমনদ পর্যন্ত, খেবার 
থেকে চীন পর্বস্ত। মরু-অরণ্যে ও গিরিপপ্রান্তরে ব্যাগপাইপের 
অন্থনাসিক বিলাপের সঙ্গে এক উদ্ভট দাশ্য গজল গেয়ে ফিরেছে £ 
“কি স্থখ আওর কভি দুখ 
হমূ আংরেজকা নওকর”-__ 
কখনে। হখ এবং কখনো! দুখ, আমি ইংরাজের চাকর । 
এই এঁতিহ যত শীঘ্র লুপ্ত করে দেওয়! যায়, ততই ভাল। 
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কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী 


ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে প্রথম সংগঠনের অধ্যায় হলো 
ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ। ইংরাজের কুঠি পাহার৷ দেবার 
জন্য নিযুক্ত দেশীয় দারোয়ানদের নিয়ে প্রথমে এক একটা 
ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। তারপর কোম্পানীর সামরিক উদ্যোগ 
যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি এই নবগঠিত সিপাহী বাহিনীকেও 
সংখ্যাপুষ্ট করা হতে থাকে। কুঠির দারোয়ানদের নিয়ে গঠিত 
ব্যাটালিয়নগুলি অল্লকাল মধ্যে কোম্পানীর তিনটি বিখ্যাত 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে পরিণত হয়__বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
তিনটি প্রেসিডেন্দী বাহিনী। 

এই তিন প্রেসিডেন্দী বাহিনী স্বতন্তরভাবে গঠিত ও পরিচালিত 
হতো । কারণ ইংরাঙ্জের তিনটি ব্যবসায়িক উপনিবেশ-_-বোস্বাই 
মাদ্রাজ ও কলকাতার অবস্থান বহু দ্বরত্বের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন 
ছিল, পরম্পরের মধ্যে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব ছিল না। 
১৭৪৮ সালে এই তিনটি পৃথক প্রেধ্জেন্সী বাহিনী মাত্র কাগজে 
কলমে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় এবং ভারতীয় বাহিনী 
( [00187 শা) নামটিও এই সমর প্রথম ব্যবহার কর] হয় । 
প্রথম জঙ্গলাট ( 001070217061-10-017196) হলেন মেজর ্রীগার 
লরেন্ন (019101 ১07017691 14%5191000 )1 বাস্তবক্ষেত্রে তিনটি 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা পৃথক হয়েই থাকে। 

এই নময় ভারতবর্ষে বহু বিভিন্ন রাজশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার 
প্রতিযোগিতা চলছে__ফরাসী, পতুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ 
এবং অনেকগুলি দেশীয় রাজশক্তি। ভারতের .রাজনৈতিক ক্ষেত্র 
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তখন বস্ততঃ রণক্ষেত্রে পবিণত, উত্থান, পতন ও সংঘর্ষের মধ্যে 
প্রতিনিয়ত অস্থির । এই সময়েই ব্যবসায়ী ইংরাঁজ তার রাজনৈতিক 
লক্ষ্য স্থির করে ফেলে এবং এর পর থেকে ভারতে ইংরাজের 
সামরিক নীতি ও সৈম্ত সংগঠন সম্পূর্ভাবে এই এক রাজনৈতিক 
আদর্শের দ্বার চালিত হয়েছে। 


ক্লাইভের রাজনৈতিক আদর্শ__য়ুরোপীয় 
পদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহী 


এই রাজনৈতিক আদর্শের খষি(?) হলেন ক্লাইভ সাহেব ॥ 
এক রাজ্য ও এক রাজা--ভারতবর্ধ হবে একটি রাজ্য এবং 
তার একমাত্র রাজ! হবে ইংরাজ। মোগল নয়--ফরালী, পত্ত'গীঙ্ 
ডাচ কেউ নয়। এই নীতি গৃহীত হবার পর থেকে ইংরাজ কোম্পানীর 
সামরিক নীতির মধ্যে ব্যবসায়িক নীতিই প্রধান হয়ে রইল না, 
রাজনীতিই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। 

১৭৫৭ সালে ক্লাইভ ভারতীয় সিপাহী বাহিনীকে নতুনভাবে 
সংগঠন করেন। এতদিন পধন্ত সিপাহীরা নিজেদের দেশীয় 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করতো । তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রও তাদের 
নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং সিপাহীদের দলগুলি তাদের 
স্বজাতীয় দলপতির (0120০: ) দ্বারাই পরিচালিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 
কোম্পানী বাহাছরের ইংরাজ. বাহিনীর পক্ষে কাদ্দ করতো 
ক্লাইভ এই প্রথা বদলে দ্িলেন। দেশীয় ' সিপাহীদের জন্যও 
মুরোপীয় সৈনিকের মত পরিচ্ছদের (02000) ব্যবস্থা করা! 
হলো। উন্নত যুরোপীয় মডেলের অস্ত্রশস্ত্র সিপাহীদের হাতে 
দেওয়া হলে! এবং দেশীয় দলপতি অফিসার সরিয়ে দিয়ে সমস্ত 
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অফিসারের পদে ইংরাজ টসনিককে নিযুক্ত করা হলো। ক্লাইভ 
প্রৰত্তিত এই পদ্ধতির কতগুলি বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ 
পর্যন্ত ভারতীম বাহিনীতে বজায় রাখা হয়েছিল । 


অবশ্ঠ ভারতীয় সিপাহীকে নিয়ে আধুনিক বাহিনী গঠন 
করার স্থৃবিধা ও সার্থকত। সর্বপ্রথম ফরাসীরাই বুঝতে পেরেছিল 
এবং ফরাসী কতৃপক্ষ ভারতবর্ষে প্রথম যুরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত 
নিপাহীফৌজ গঠন করে। ছুপ্লে (1)8116% ) কর্ণাটের মুসলমান- 
দের ভেতর থেকে সিপাহী সংগ্রহ করে প্রথম এই ধরণের 
বাহিনী গঠন করেন। তার দেখাদেখি মেজর গ্রিংগার লরেন্স 
মাদ্রাজে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই পদ্ধতিতে একটি দেশীয় 
বাহিনী গঠন করেছিলেন । 

প্রথম অবস্থায় ইস্ট ইগডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ ফৌজও খুব 
স্থগঠিত ছিল না। কোম্পানীর ইংরাজ সৈনিক স্বদেশ থেকে 
আমদানী করা তে। হতোই, তা ছাড়া যত পলাতক শ্বেতাঙ্গ 
নাবিক, ছত্রভঙ্গ বা ডেডে-দেওয়া ফরালী বাহিনীর যত ৫সনিক, 
স্থইস ও হানোভারিয়ান ভ্যাগাবণ্ড ও শ্বেতাঙ্গ যুদ্ধবন্দী-_-সবই ইংরাজ 
ফৌজে ভর্তি করা হতো । এক কথায় বলা যায়-_ভারতবর্ষে 
জীবিকার জন্য আগত যেকোন “সাদা মাল" (০809 ৮1)165 
1109,09191 11) 99901) 06 11591118000) পাওয়া যেত তাকেই 
ইংরাজ বাহিনীতে ভন্তি করা হতো। 0১) 


প্রথম অবস্থায় এই সব শ্বেতাঙ্গ সৈনিক দলগুলি মাত্র 
এক একটি নামরিক কোম্পানী রূপে গঠিত হয়েছিল। ১৭৪৮ 
সালে ইংরাজ ফৌজকেও নতুন করে সংগঠিত ও উন্নত করা হয়। 


শশী 


ৃ +(১) 1079 00199 01 119918৮ 018107 11014 01217 
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বহু বিচিত্র ও বহু বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই সব ছাড়া 
ছাড়া সৈন্য কোম্পানীগুলিকে রেগুলার বাহিনীতে পরিণত করা হয়। 

১৭৫৪ সালে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যের জন্ত ভারতবর্ষে 
সর্বপ্রথম ইংলগ্ডের রাজকীয় (7০5৪1) বাহিনী উপস্থিত 
হয়__৩৯নং ইংরাজ পদাতিক | | 

ফরাসী শক্তি, মারাঠা শক্তি ও মহীশূর শক্তির (হায়দার-টিপু) 
বিরুদ্ধে ক্ষান্তিহীন সংঘর্ষ ও অভিযানের ভিতর দিয়েই তিনটি 
প্রেসিডেন্সী বাহিনী বড় হয়ে গড়ে উঠতে থাকে, ফলে প্রেনিডেন্সী 
বাহিনীগুলির ব্রিগেড বিন্তান+ ক'রে আর এক দফা! উন্নতি করা হয়। 
১৭৯৩ সালে পণ্ডিচেরীর পতনের সঙ্গে ভারতের ফরাসী শক্তির বস্ততঃ 
মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর থেকে ফরানী শক্তি ভারতবর্ষে 
কূটনৈতিক শক্তিপেই আরও কিছুকাল টিকে থাকে, কিন্তু 
রাজশক্তি বা সামরিক শক্তিবূপে নয়। এর পর ফরাসীর। 
প্রধানত: দেশীয় রাজশক্তির মারফত তাদের. ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক 
আদর্শকে সার্থক করার নতুন পন্থা গ্রহণ করে এবং বহু দেশীয় 
রাজশক্তির দেশীয় বাহিনীতে ফরাসীর! সেনানায়করূপে কাজ 
গ্রহণ করে । কোন কোন দেশীয় রাজশক্তির বাহিনী ফরাসী রণগুরুর 
কাছে ট্রেনিং নিয়ে সামরিক দক্ষতায় ইংরাজ বাহিনীর সমকক্ষ 
হয়ে উঠতে পেরেছিল। ফরাসী সেনানায়কদের শিক্ষাপদ্ধতির 
এতিহা বহুদিন পর্যস্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৯১১ সালে পরস্ত দেখ 
গেছে যে কোন কোন দেশীয় রাজ্যের হাবিলদার ফরাসী ভাষায় 
কম্যাণ্ডের হাক দিয়ে সিপাহীদের ডিল ও প্যারেড পরিচালনা করছে। 

ফরাসী শক্তির পতনের পর অল্পকাল মধ্যেই মহীশূর শক্তির 
সঙ্গে ইংরাজের ছন্দ প্রবল হয়ে ওঠে এবং টিপু স্থলতান তখনে! 
হীনবল হননি । এট! হলো ১৭৯৫ সাল। 
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ভারত্বীয় বাহিনীর প্রথম সংস্কার সাধন 


এই সময়ে ভারতে ইংরাছের সমস্ত বাহিনীকে নতুন ভাবে 
একটা নিরিষ্ট নীতি অনুযায়ী সংগঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়৷ 
ইংরাজ বাহিনীর সংখ্যাশক্তি এই সময় ছিল £ 
(১ ইংলগুরাজের ও ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ সৈনিক 
সবশ্তুদ্ধ ১৩হাজার। (২) বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের দেশীয় 
সিপাহীর সংখ্যা ৩৩ হাজার। 

নতুন সংগঠনের ফলে গোলন্দাজ কোম্পানীগুলিকে ব্যাটালিয়নে 
এবং সওয়ার দলগুলিকে রেজিমেণ্টে পরিণত কর। হয়। পদাতিক 
বাহিনীকেও বিভিন্ন রেজিমেপ্টরূপে বিন্যস্ত করা হয়-_-ছুই 
ব্যাটালিয়ন নিয়ে এক একটি রেজিমেন্ট। 

দেশীয় সিপাহীদের ব্যাটালিয়নগুলিকে নতুন করে নম্বর বিভাগ 
কর। হয়। এর ফলে যে বাটালিরনের নম্বর হযতো ছিল চার, 
তার নতুন নম্বর হলো সতের । ভারতীয় বাহিনীর এই নম্বর 
পরিবর্তনের ব্যাপার বহু বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। একবার 
দু'বার নয়_-পরবর্তীকালে প্রত্যেকটি নতুন সংগঠনের সময় বহু 
ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেণ্টের নাম এবং নম্বর পরিবত্তিত হয়ে গেছে। 
বর্তমানে কোন বাহিনীর নাম ও নম্বরকে তার প্রাক্তন কীতি 
ও ইতিহাসের পরিচয়রূপে গ্রহণ করলে ভূল হবে। অতীতের কোন 
মাক্রাজী ব্যাটলিয়নের নাম নম্বর ও কীন্তির পতাকা আজ হয়তো 
কোন পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের অধিকারতৃত্ত হয়ে রয়েছে। যাই 
হোক্‌, ১৭৯৫ সালে নতুন নম্বর বিভাগের পর তিনটি প্রেসিডেন্দী 
বাহিনী, সত্যিকারের রেগুলার বাহিনীর রূপ গ্রহণ করে। শেতাঙ্গ 
ফৌজের কোন নম্বর পরিবর্তন হয়নি । দেশীয় সিপাহী ও ইংলগ্ডের 
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রাজকীয় ফৌজ--উভয় ফৌজের সৈনিকেরা একই ধরণের পরিচ্ছদ 
বা উদ্দি ধারণ করতো । তিনটি প্রেনিভেন্সী বাহিনীকে এইভাবে 
গঠিত করা হয় £-_ 


১) বেঙগপ বাহিনী-_ 


(ক) ফযুরোপীয় গোলন্দীজ_তিনটি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের 
পাচটি করে কোম্পানী; 

(খ) ফুরোগীয় পদাতিক--তিনটি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি 
করে কোম্পানী; 

(গ) দেশী সওয়ার__চারটি রেজিমেন্ট ; 

(ঘ) দেশী পদাতিক--চারিটি রেজিমেপ্ট, প্রত্যেকের ছু"টি 
করে ব্যাটালিয়ন। 


(২) মাদ্রান্ত বাহিনী-__ 


কে) যুরোপীয় গোলন্দাজ__ছু"টি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের পাঁচটি 
করে কোম্পানী । এ ছাড়া এর সঙ্গে পনেরটি দেশী লস্কর 
কোম্পানী; 

(খ) যুরোপীয় পদাতিক-_ছু"টি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি 
করে কোম্পানী ; 

(গ) দেশী সওয়ার-_-চারটি রেজিমেণ্ট 

(ঘ) দেশী পদাতিক--এগারটি রেজিমেন্ট, প্রত্যেকের দুটি 
করে ব্যাটালিয়ন । 


(৩। বোম্বাই বাহ্ছিনী-_ 
(ক) যুরোপীয় গোলন্দাজ-_ছয়টি কোম্পানী; 
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(খ) যুরোপীয় পদাতিক--ছুটি ব্যাটালিয়ন, প্রত্যেকের দশটি 
করে কোম্পানী; 

(গ) দেশীয় পদার্তিক-_চারটি রেজিমেন্ট, প্রত্যেকের দু'টি 
ক'রে ব্যাটালিয়ন। এ ছাড়া একটি নৌ-ব্যাটালিয়ন । 


সিপাহীরা কোন্‌ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন? 


এই তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর দেশীয় সৈনিকেরা কোন্‌ 
সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন? স্থানীয় জনসাধারণের ভেতর থেকেই 
সমত্ত সৈন্য সংগ্রহ হতো কি? উত্তর হলো-ন|!। ভারতীয় 
বাহিনী গঠনের ব্যাপারে ইংরাজ কতৃপক্ষের একটা বিশেষ 
কূটনৈতিক সতর্কতার সুচনা তখন থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। 
মান্রাজের সিপাহীরা| সবই মাত্রাজী ছিল না, বোম্বাইয়ের সিপাহীরা 
সবই কৌক।নী মাঁরাঠা ছিল না এবং বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীৰ্া 
বাঙ্গালী ছিল না। 

মাপ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীতে প্রথম দিকে অজন্ন সংখ্যায় 
ভাড়াটিয়া আরব আফগান ও রোহিল। সৈনিক গ্রহণ করা হয়েছিল | 
এ সময়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যিক বাহিনী শতছিন্ন হয়ে গেছে। 
সৈনিকের। পেশাদার হয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্ত জীবিকা খুঁজে বেড়াতো । যে বেশী পয়সা দেবে, তার পক্ষেই 
তলোয়ার বা বন্দুক ধরতে হাজার হাজার পেশাদার সৈনিক পাওয়া 
যেত। ইংরাজের বোম্বাই ও মাদ্রাজ বাহিনীতে এইসব উত্তর ভারতীয় 
মুসলমান পেশাদার সৈনিক যথেষ্ট সংখ্যায় ভতি হয়। এ ছাড়া 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সমাজ থেকেও কিছু টৈম্ত সংগ্রহ করে। 
স্থানীয় রিক্রুটের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল উত্তর ভারতীয় পেশাদার 
সনিকদের জারজ সন্তান এবং অবনত শ্রেণীর হিন্দু-_যারা উভয়েই 
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বিলাতী খাগ্য ও ইংরাজের ছোয়া খাগ্ গ্রহণে কোন দ্বিধা করতো 
না। আর একটা বিশেষ কারণে এই শ্রেণীর লোককে ইংরাজ 
কতৃপক্ষ ফৌজে ভর্তি করতেন। সেটা ষ$্হলো-_-“এরা আনন্দের 
সঙ্গে তাদের অত্যাচারী উচু জাতের লোকের বিরুদ্ধে লড়াই 


করতো” (5180]7 10081)6 009 1)107)-08366 29069 01086 1390 
০0101959990. 10670. ) (2) 


কিছুদিন পর অবশ্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীতে স্থানীয় 
সমাজের লোককেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় ভি করা হয়। 
তবে বেঙ্গল বাহিনীতে কোন কালেই বাঙ্গালী ভর্তি কর! হয়নি । 

এ সময় ভারতে ইংরাজের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিন্দী 
বলতে যেসব রাজশক্তি ছিল তারা৷ অধিকাংশই হিন্দু। স্থতরাং 
অবনত শ্রেণীর হিন্দুর সামাজিক মনের ক্ষোভকে এবং ভাড়াটিয়া 
আফগান আরব রোহিলা৷ ও তাদের জারজদের ধর্মীয় গৌঁড়ামিকে 
হিন্দু-বিদ্বেষের কাজে ভালভাবে লাগানো যেতে পারে, এটা 
ইংরাজ কৃটনীতিকেরা বুঝেছিলেন। ইংরাজ রাজ বুঝেছিলেন, 
ভারতে যে সমাজ হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন, হিন্দু বলতে যার গর্ব 
করে, তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে একটা দেশগবণও থাকবে । 
সেই হেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুর আন্থগত্য সম্বন্ধে ইংরাজ 
রাজের মনে সন্দেহে ছিল। একমাত্র বেঙ্গল বাহিনীতে 
এই কুটনীতিকে স্বরু থেষ্কই ইংরাঙ্গ বাহাছর কায়েম করতে 
পারেননি । সম্ভবতঃ বাস্তব অবস্থার চাপে পড়েই বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে বিহার ও আউধের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতকে 
অধিক সংখ্যায় ভর্তি করতে হয়েছিল। ইংরাজের সন্দেহ 
যে অভ্রান্ত ছিল, ত| ঘটনার দ্বারাই নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে । 


সাপ 





কাপ শী শ িশ্শীশীটি স্পা পপ সপস পা 
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কোম্পানী বাহাদ্বরের সিপাহী ৩১ 


১৮৫৭ সালের যে ভয়ানক সিপাহী অভ্যুথানে ইংরাজের ভারতীয় 
মসনদ সাময়িকভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেটা বলতে গেলে 
বেঙ্গল প্রেসিডেন্পী বাহিনীর ব্রাঙ্মণ-রাজপুত নিপাহীর জাতিগর্ব, 
সংস্কৃতি-গর্ব ও দেশ-গর্বের অভ্যুর্থান। 


ইংরাজের সাবভৌনত্বের প্রথম স্বপ্ন 


১৭৯৮ সালে লর্ড মণিংটন €( পরবর্তাকালে মাকুইস অব 
ওয়েলেসলি ) গভর্ণর জেনারেল হন। ক্লাইভের মত ইনিও ভারতে 
ব্রিটিশ রাজশক্তিকে একমাত্র সার্বভৌম রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা 
করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাপক সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তত 
হন। ভারতে ফরাসী রাজশক্কির পতন ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছিল | 
কিন্তু নেপোলিয়ন ৰোনাপার্ট ভারতের টিপু স্থলতান, সিদ্ধিয়া, 
হোলকার ও ভেণসল প্রভৃতি রাজশক্তির সঙ্গে সামরিক মৈত্রী 
স্থাপনের উদ্যোগ করছিলেন । ওয়েলেনলি অনতিবিলম্বে “মহীশূরের 
বাঘ” টিপু স্থলতানের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং জেনারেল লেক 
সিদ্ধিয়ার মারাঠ| বাহিনীকে পযুর্দস্ত ও পরাজিত করেন । 

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেকে হয়তো! পড়েছেন-__“সিন্ধে আসিছে 
সঙ্গে তাহার ফিরিঙ্গী সেনাপতি |” ছ্য বয়নে (799 73০1279 ) ও পেরো! 
(7৩০০) নামে ছু*জন সমরবিজ্ঞানী ফরাসী অধ্যক্ষের দ্বার! 
সিন্ধিয়ার মারাঠ! বাহিনী শিক্ষিত হয়েছিল। 

এর পর দেশীয় রাজশক্তির হাতে ব্রিটিশ রাজশক্তি ছু*টি 
সংঘর্ষে এমন পাণ্টা মার খায় যে, ভারতের জনসাধারণের মনে 
ইংরাজ সাহেবের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মোহ ভেঙে যেতে 
আরম্ভকরে। একটী হলে!, হোলকারের বাহিনীর কাছে কর্ণেল 
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মনসন-চালিত ইংরাজ বাহিনীর পরাজয় এবং দ্বিতীয়টা হলে, জাঠ 
রাজশক্তির দুর্ভেছ্য ছুর্গ ভরতপুর অধিকারে উতরাজের ব্যর্থতা । 


'সিল্লাদার' প্রথ! 


এই ষুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে ইংরাজ বাহিনীর টৈম্তসংখ্যা দ্রুত 
বাড়ানো হতে থাকে । স্বনির্দিষ্ট সামরিক রেগুলেশন দ্বারা বাহিনী 
নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে । এই প্রকৃত রেগুলার বাহিনীর সঙ্গে এই 
সময় অ-রেগুলার বাহিনীও যুক্ত হতে থাকে । এই প্রসঙ্গে 
সিল্াদার .প্রথার কথা উল্লেখযোগ্য । 

নিল্লাদার হলো, সে সময়ের এক একজন ফোৌজী সর্দার যার! 


রন 


শপ শা এপ 


একদল সওয়ার পুষে রাখতো! এবং ইংরাজের কাছ থেকে খরচা 
স্বরূপ একটা নিয়মিত বৃত্তিও পেত। ইংরাজের কাছ থেকে আহ্বান 
আসলেই এই সব সিল্লাদার নিজেদের ঘোড়নওয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে ইংরাজদের পক্ষে যুদ্ধে উপস্থিত হতো। যুদ্ধের জন্য আর 
এক দফা! থোক টাকা এরা লাভ করতো । এই শ্রেণীর সওয়ার 
বাহিনীতে ইংরাজ অফিসার খুব সামান্তই নিয়োগ করা হতো। 
এই সিল্লাদার বাহিনী বস্ততঃ তত্কালীন অ-রেগুলার দেশীয় 
বাহিনীর প্রধান নমুনা! এই প্রথা বহুদিন পধন্ত, প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় পর্যন্ত, ভারতীয় বাহিনীতে প্রচলিত ছিল। ্‌ 

কিন্ত রেগুলার ভারতীয় বাহিনীতে দেশীয় অফিসারের সংখ্যা 
ন।থাকার মতই ছিল। এক একটি সিপাহী ব্যাটালিয়নে ২২ জন 
করে ইংরাজ অফিসার থাকতো । কৃতিত্বের কারণে কোন জমাদার 
স্ববাদার বা হাবিলদারকে . পদোন্নত করার নিয়ম ছিল না। 
স্থাদীর্ঘকাল সাভির্শ করার পর মাথার চুলে যখন পাক ধরে গেছে, 
মাত্র তখনই বিশেষ কোন মৌভাগ্যবান জমাদার বা হাবিলদারের 
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হয়তে! একধাপ পদোন্নতি হতো! । চিলিয়াওয়ালার রণক্ষেত্রে আজও 
যে প্রাচীন সমাধির ঘ্রেঞ্চ রয়েছে, তাতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ শ্বাদারের 
সমাধিতে উৎকীর্ণ পরিচয়লিপিতে দেখ! যায় যে, রণক্ষেত্রে মৃত্যুকালে 
কারও বয়স ৬৫, কারও বয়স ৭৫ হয়েছিল ! 

ইংরাজ কতৃপক্ষের কাছে সে সময়ের রেগুলার সিপাহী ফৌজের 
সমাদরই ছিল বেশী । অরেগুলারদের ওপর তেমন নয়। বহুদিন 
পর্যস্ত ইংরেজ কতৃপক্ষের এই ধারণা ছিল যে, অবেগুলার 
ভারতীয় ফৌজ (সিল্লাদার ইত্যাদি ) যুদ্ধক্ষেত্রে খুব বড় একটা সহায় 
নয়। কিন্ত আফগান ও শিখ যুদ্ধেই এই ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত 
হয়ে যায়। অরেগুলার ভারতীয় ফৌজের সামরিক কুশলতা এবং 
সামরিক অভিযানে এর প্রয়োজনের গুরুত্ব ভালভাবেই প্রমাণিত হয় ॥ 


রেগুলার ও অরেগুলার 


ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌক্ত সম্পর্কে সামরিক কতৃপক্ষ 
তাদের বিবরণীতে এবং ফৌজ-তালিকায় (45 7486) রেগুলার 
(2১০৪1) এবং অরেগুলার (17০£0197) এই ছুটে। কথা সর্বদ 
ব্যবহার করেছেন। এই ছুটী কথার অর্থকি? এবং উভয়ের মধ্যে 
ভাৎপর্ধগত পার্থক্ই বা কি? 

ভারতবর্ষে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী রাজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে 
স্থদীর্ঘকাল ব্যাপী সামরিক অভিযানে লিপ্ত হন। বস্ততঃ পলাসীর 
যুদ্ধ (১৭৫৭) থেকে আরম্ভ করে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের 
( ১৮৫৭-৫৮ ) কাল পর্যস্ত ভারতে ইংরাজের সামরিক উদ্ভোগ এবং 
সামরিক সংঘর্ষের কোন বিরাম হয়নি। রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কোম্পানীর ফৌজও বড় হয়ে ওঠে, আরও নতুন নতুন ফৌজ 


৬ 
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গঠিত হতে থাকে। পদাতিক এবং সওয়ার উভয় ফৌজই 

খ্যায় এবং আকারে বড় হতে থাকে। 

প্রথম দিকে কোম্পানীর ফৌজ রেগুলার ফৌজ, হিসাবে 
গঠিত হয়। অর্থাৎ ইং রাজ সামরিক কর্তৃপক্ষের রেগুলেশন 
(বিধিব্যবস্থ।) অ্থ্নারে নিয়ন্ত্রিত, ইংলগ্ডের রাজকীয় গোরাফৌজেব 
(7078 1০909) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, যুরোগীয় টসনিকের 
অনুরূপ উদ্দিতে ভূষিত, বহুল সংখ্যায় ইংরাজ অফিসার দ্বারা 
পরিচালিত ভারতীয় ফৌজই রেগুলার, ফৌজ। খান ব্রিটিশ 
লাইনের যে ধরণের গঠনতন্ত্র ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্র সেই 
ধরনের করা হয় এবং এটাই হলে তথাকথিত রেগুলার প্রথা । 
রেগুলার ভারতীয় ফৌজের দেশীয় অফিসারের বস্তৃতঃ পরিচালন 
ক্ষমতা বলে কিছু ছিলনা । রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ অফিনারেরাই 
ভারতীয় রেগুলার ফৌজকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালন! করতেন । 
কৃতিত্ব ও দক্ষতার জন্য কোন ভারতীয় সৈনিককে পদোন্নত করার 
নিয়ম ছিল না। ছিল বয়স হিসাবে অর্থাৎ সাভিসের কার্ধকালের 
পরিমাণ অন্ুনারে পদোন্নতি করার পদ্ধতি। সুতরাং দেশীয় 
অফিলারেরা অনেকেই ছিলেন বৃদ্ধ, চুল না সাদ! হ'লে পদোন্নতির 
স্যোগ আমতো৷ না। অবশ্ঠ বড় বড় যুদ্ধের সময় বাধ্য হয়ে দেশীয় 
অফিসারকে সাক্ষীগোপাল করে না রেখে পরিচালন ক্ষমতাসম্পন্ন পদ 
(001010785197090. 780) দিতে হতো । 





অপরদিকে অরেগুলার (17758815:) ভারতীয় ফৌজে ব্রিটিশ 
অফিসারের সংখ্যা ছিল কম। দেশীয় অফিসারের হাতে সৈন্য 
পরিচালনের ক্ষমতা ছিল। লওয়ার ফৌজে লিল্লাদার প্রথার কথা 
পূর্বে বলা হয়েছে । এটাও বস্ততঃ অরেগুলার প্রথা । নিল্লাদার প্রথার 


এত ভারতীয় সওয়ার ফৌজে প্রায় স্থায়ী হয়ে থাকে । প্রথম 
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দিকে এই প্রথ ছিল_জনৈক দেশীয় সওয়ারকে (নিল্লাদার ) ইংরেজ 
গভর্ণমেন্ট নিদিষ্ট একটা! পরিমাণ অর্থ দিতেন। তার বদলে সিল্লাদার 
নিজের ঘোড়া, নিজের অস্ত্র, নিজের উদ্দি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে 
ইংরাজ পক্ষে লড়াই করার জন্য উপস্থিত হতো । শেষ দিকে 
প্রথাট। কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত হয়ে ঈাড়ায়-_একটা সওয়ার রেজিমেন্টে মাথা 
প্রতি একট খরচ ধরে নিয়ে গভর্ণমেন্ট রেজিমেন্টের জন্য অর্থ বরাদ্দ 
করেন। রেজিমেণ্টাল কমাগ্ডার নিজের উদ্যোগে সওয়ার, ঘোড়া, 
উদ্দি ইত্যাদি সমস্ত লোক ও উপকরণ সংগ্রহ করেন। গভর্ণমেন্টের 
তরফ থেকে শুধু অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। আর একটা নির্দেশ 
ছিল, নওয়ারের উর্দি যেন একধরনের হয়। সিল্লাদার প্রথায় গঠিত 
দেশীয় সওয়ার ফৌজেও দেশীয় অফিসারদের সংখ্যা বেশী, পরিচালন 
ক্ষমতা এবং দায়িত্বও দেশীয় অফিলারদের ওপর অনেকটা ছেড়ে 
দেওয়া হতো । 

ভারতাঁয় সওয়ার ফৌজ একটা কুলীন শ্রেণীর ফৌজ। শুধু 
পারিপাট্যের দিক দিয়েই এরা কুলীন নয়, সওয়ারেরা জাত হিসাবে: 
কুলীন। নিতান্ত দরিদ্র কৃষক সাধারণতঃ সওয়ার ফৌজে আসে 
না। সম্পন্ন কৃষক সমাজ থেকেই অধিকাংশ সওয়ার সংগৃহীত হয়। 

অরেগুলার (71909127 ) কথাটার দ্বারা ঠিক একটা বিশেষ 
রকমের গঠনতন্ত্র বোঝায় না । ফুরোপীক্ম রেজিমেন্টাল গঠনতন্ত্রে 
প্যাটার্ণ অনুকরণ করে ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানী যে কেতাছ্রস্ত 
দেশীয় ফৌজ- গঠন করেছিলেন সেগুলিকেই সাধারণতঃ রেগুলার 
ফৌজ আখ্য। দেওয়া হয়ে থাকে । এই পদ্ধতির র্যতিক্রম ক'রে, 
স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী ক'রে যে ফৌজ গঠিত হয় সেগুলিই অরেগুলার 
নামে অভিহিত। অরেগুলার ফৌজ কম্যাগ্ডার মহাশয়ের একনার়ক 
স্থলভ আধিপত্যের বন্ধন থেকে কিছুট। মুক্ত। 
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বিদেশে স্কারস্তীয় সিপাহী--সাআজ্যিক বাহিনীরূপে 
কীত্িকলাপ 


দেশীয় সিপাহীকে _ ইংরাজের সাত্রাজ্যিক. সৈনিকরূপে প্রথম 
দ্ধ করতে দেখা যায় ১৭৬২ সালে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র ৫ বছর 
পরে। সে সময়ে ইংরাজ সাআজ্যবাদীর সঙ্গে ম্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীর 
প্রতিষ্বন্বিতা চলেছে । মাক্রাজ সিপাহীবাহিনী থেকে একদল 
সৈনিক সমুদ্র পার হয়ে ফিলিপিন পৌছায় এবং স্পেনীয় বাহিনীকে 
পরাজিত করে ম্যানিল! অধিকার করে। 

১৭৯৫ সালে মান্াজ সিপাহী বাহিনীর আর একটি অভিযান 
সিংহলে প্রেরিত হয় এবং ওলন্দাজ-ফরাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধ 
পরাভূত করার পর মিংহল দখল করে। 

১৭৯৫ সালে মাদ্রাজের সিপাহীরা আর একটি অভিযানে 
ওলন্দাজদের হারিয়ে দিয়ে মনল! দ্বীপ ও আমবয়না অধিকার করে । 

১৮০১ সালে বোম্বাইয়ের ২নং এবং ১৩নং পদাতিক সিপাহী 
গোলন্দাজ ন্ঠার ডেভিভ বেয়ার্ডের (91 10819 38110.) 
পরিচালনায় মিশরে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়। 

১৮*৮ সালে বেঙ্গল বাহিনীর একটি সিপাহী দল মাকাও 
(চীন) দখল করে। ফরাসীর। মাকাও দখলের পরিকল্পনা করেছিল 
কিন্ত সিপাহী বাহিনী তার পূর্বেই মাকাও অধিকার করে ফেলে। 

১৮১* সালে ব্রিটিশের বাণিজ্যিক জলপথ নিরুপন্রব করার জন্ত 
বোম্বাই, বাঙলা ও মাদ্রাজের সিপাহী বাহিনীর কয়েকটি দল ফরাসী 
অধিকৃত মরিসাস, বুরৰ ও রোদ্্রিগ দখল করে। 

১৮১১ সালে ওলন্দাজদের কাছ থেকে জাভ! (যবন্বীপ ) 
অধিকারের জন্ত ব্রিটিশ নৌবাহিনী প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী ৩৭ 


বেঙ্গল নিপাহী বাহিনীর কয়েকটি ভলাট্টিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং 
যাদ্রাজের কিছু সওয়ার গোলন্দাজ ও পাইওনীয়ার দলও প্রেরিত 
হয়। ওলন্দাজরা পরাভূত হয় এবং জাভা ইংরাজের দখলে আসে। 


ভারতে ইংরাজের রাজ্য প্রসার ও সিপাহী বাহিনী 


ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে ইংরাজের সাম্রাজ্য বিষ্তারের কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো-_যার মধ্যে দেশীয় নিপাহীর সহযোগিত৷ 
হলো! সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য । ভারতেও তখন ইংরাজের রাজ্যগ্রাসী 
পরিকল্পনা অনেকখানি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ১৮১৪ সালে--নেপাল 
অভিষান। জেনারেল অক্টারলোনীর নেপাল অভিযানকে দেশীয় 
সিপাহীর সহযোগিতা সাফল্যমপ্ডিত করে । নেপাল যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই গর্থারা তাদের দুদিন আগের শক্র ইংরাজের ফৌজে 
৫ননিকরূপে ভত্তি হতে আরম্ভ করে। 

এর পরের এঁতিহানিক ঘটনা হলে! পিগারী ও মারাঠা 
রাজশক্তিগুলির সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজের বিরাট অভিযান । 
১৮১৭ সালের এই সামরিক সংঘর্ষ ভারতের রাজনৈতিক অদৃষ্টকে 
চরমভাবে বদলে দিয়ে যায়। কারকী, সীতাবলদি, মহিদপুরে, 
কড়িগাও ইত্যাদি রণক্ষেত্রে ইংরাজ রাজশক্তিকে মারাঠাশৌর্ষের 
আঘাতে শোণিত সিক্ত হতে হয়েছিল, যদিও শেষ প্যস্ত 
ইংরাজশক্তিই জয়লাভ করে। 

১৮১৭ সালে মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে এই এঁতিহাসিক সংঘর্ষে 
ইংরাজের যে ফৌজ নিষ্ঠার সংগে সংগ্রাম করেছিল তার মধ্যে 
ভারতীয় নিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী। গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
ময়রার পরিচালনায় চার ডিভিসন ইংরাজ সৈনিক €02:8700 415 ) 
এবং স্তার টমাস হিসলপের নেতৃত্বে সাত 'ভিভিসন সিপাহী 


৩৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ছিল। এ ছাড়! স্ষিনারের সওয়ার (8100109:3 . 70:86) 
এবং গার্ডেনারের সওয়ার ( 098707618 70:89) নামে ছুটি 
তন্ত্র পেশাদার বাহিনীও ইংরাজের সহায়রূপে ছিল। এই ছুইটি 
সওয়ার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা পেশাদার ইংরাজ সাহেব কিন্তু 
সওয়ারেরা! সকলেই দেশীয়। 
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সিপাহী বাহিনী--দ্বিতীয় দফা পুনর্গঠন 


১৮২৪ সানে আবার ভারতীয় বাহিনীকে নতুন করে 
সংগঠন এবং নতুন করে নম্বর বিভাগ করা হয়। দুই ব্যাটালিয়ন 
নিয়ে রেজিমেণ্ট গঠনের প্রথা বাতিল করা হয় এবং এক 
ব্যাটালিয়ন প্রথা পুনঃপ্রবতিত হয়। ব্যাটালিয়নগুলির গঠন- 
কালের ক্রম অনুসারে পুনরায় নতুন করে নম্বর দেওয়৷ হয়। 
যে ব্যাটালিয়নের জন্ম সবচেয়ে আগে তার নম্বর এক এবং 
তারপর ছুই--এইভাবে বয়ল অনুসারে নম্বর। কিন্তু ব্রিটিশ 
অফিসারের আধিক্য পূর্বের মতই বজায় থাকে । এই দ্বিতীয়বারের 
নতুন সংগঠনের পর ভারতীয় বাহিনীর পরিণত রূপ, জনবল 
ও প্রকৃতি নিম্নের বিবরণ থেকেই ধারণা কর! যেতে পারে। 


(১) বেঙ্গল বাহিনী-_ 


(ক) ৩টি ঘোড় গোলন্দাজ ব্রিগেড ( 07৪০ 4১101110ায ) 
_প্রত্যেক ব্রিগেডের ৪টি ক'রে ট্র,প, এর মধ্যে 
একটি সিপাহী গোলন্দাজ উ্রপ। 

(খ) ৫টি পদাতিক গোলন্দাজ বাহিনী, প্রত্যেকের 
৪টি ক'রে কোম্পানী। 

(গ) ১টি বেলদার বাহিনী (9810098 & 11008 ) 
যার সঙ্গে ৪৭ জন ইঞ্জিনীয়ার অফিসার ও 
একটি পাইওনীয়ার দল (মজুর সিপাহী )। 

(ঘ) ২টি ব্যাটালিয়ন-_যুরোপীয় পদাতিক । 


(৬) 


(চ) 
(ছ) 
(জ) 


ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


৮টি রেজিমেণ্ট--লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার 
সওয়ার। 

৫টি রেজিমেণ্ট-_-অরেগুলার সওয়ার | 

৬টি ব্যাটালিয়ন-_দেশীয় পদাতিক সিপাহী । 
কতগুলি স্থানীয় সেনাদল। 


(২) মাদ্রাজ বাহনী__ 


(৩) 


(ক) 


(খ) 


(গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 


(চ) 
(ছ) 


২টি ব্রিগেড-ঘোড়-গোলন্দাজ (170786 4৮1]1০ ), 
তার মধ্যে একটি হলো ফুরোপীয় ব্রিগেড, একটি 
হলে। দেশী ব্রিগেড । 

৩টি ব্যাটালিয়ন--পদাতিক গোলন্দাজ, প্রত্যেকের 
৪টি করে কোম্পানী। এই ৪টি কোম্পানীর 
মধ্যে ১টি হলে দেশীয় লস্কর কোম্পানী । 

৩টি রেজিমেণ্ট--লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার 
সওয়ার । 

২টি কোর (00:09 )--পাইওনিয়ার (মজুর 
সিপাহী )। 

২টি ব্যাটালিয়ন -যুরোপীয় পদাতিক । 

৫২টি ব্যাটালিয়ন--সিপাহী পদাতিক । 

৩টি স্থানীয় ব্যাটালিয়ন । 


বোম্বাই বাহিনী__ 


(ক) 
(খ) 
(গ 
(ঘ) 


৪টি উ্র,প (1:০০ )-_ ঘোড়-গোলন্দাজ | 

৮টি কোম্পানী-পদাতিক গোলন্দাজ। 

১টি কোর-_ইঞ্জিনীয়ার ও পাইওনীয়ার | 

৩টি রেজিমেন্ট-_-লাইট ক্যাভালরি বা রেগুলার 
সওয়ার । 


সিপাহী বাহিনী-দ্বিতীয় দফা পুন'গঠন ৪১ 


(ড) ২টি রেজিমেন্ট__অ-রেগুলার সওয়ার । 
(চ) ২টিব্যাটালিয়ন--যুরোপীয় পদাতিক । 
(ছ) ২৪টি ব্যাটালিয়ন-__সিপাহী পদাতিক। 

১৭৯৫ সালের ভারতীয় বাহিনী এবং ১৮২৪ সালের ভারতীয় 
'বাহিনী-_পূর্বোল্লিখিত ছুটি বিবরণ তুলনা করলে বোঝা! যায়, 
কত কভ্রত ভারতীয় বাহিনী জনবলে, অস্ত্রশস্ত্র, পদ্ধতিতে ও 
ব্যবস্থায় বৃহদাকার হয়ে উঠছিল। 


স্বদেশের রণক্ষেত্রে সিপাহী ফৌজ 


ভারতীয় সিপাহী বাহিনীর সাহায্যে ইংরাজ কতৃক যুদ্ধ 
জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তাঁ ঘটনাগুলিকে পর পর উল্লেখ 
করা যেতে পারে: 

(১) ১৮২৪ সাল--বর্মা অভিযান । 

(২) ১৮২৫ সাল--ভরতপুর দুর্গ অধিকার ও জাঠ রাজ- 
শক্তির পতন। 

(৩) ১৮৩৮ নাল-রুশ শক্তির প্রভাব ও প্রনার প্রতিহত 
করার জন্য আফগানিস্থানে ইংরাজের ঘাটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন!। 
কাবুল অভিযান, গজনী অধিকার এবং তারপরেই আকম্মিকভাবে 
আক্রান্ত ইংরাজ ফৌজের কাবুল ত্যাগ । পলায়নের পথে শীতে ও 
আফগানদের নিদারুণ আক্রমণে ছিন্নভিন্ন ও ধবংন হয়ে মাজত 
'অল্পনংখ্যক ইংরাজ সৈনিক ও সিপাহী পেশোয়ার পৌছতে সমর্থ 
হয়। এর ফলে ইংরাজের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আবার একট! 
সন্দেহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । 

কাবুল অভিযানের এই শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর নতুন করে 
'প্রাতিশোধ বাহিনী প্রেরিত হয়। পোলক ( ০11০০) ও নটের 


৪২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(২০৮৮) পরিচালনায় ইংরাজ সৈনিকের সঙ্গে সিপাহী পদাতিক 
সওয়ার ও গোলন্দাজ আফগানিস্থানে প্রেরিত হয় এবং অবশ্ঠই 
প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলতে নমর্থ হয়। 

(৪) ১৮৪০ সাল-চীনের আফিং যুদ্ধ (00151 ড/৪)। 
মার্রাজ সিপাহী বাহিনী থেকে দক্ষিণ চীনে একটী সৈন্যদল প্রেরিত 
হয় । 

(৫) ১৮৪২ সাল-_সিদ্ষিয়ার সঙ্গে আর একবার ইংরাজের 
ঘর্ধ। স্তার চাল নেপিয়ারের নেতৃত্বে বোম্বাই সিপাহী 
বাহিনীর পদাতিক ও সওয়ার বাহিনী মারাঠা বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে ও তাদের পরাভূত করে। 

(৬) ১৮৪৩ সাল-_গোয়ালিয়র অভিযান। মহারাজপুর ও 
পুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের কাছে গোয়ালিম্বর বাহিনীর পরাভব। 

(৭) ১৮৪৫ সাল-_শিখধুদ্ধ, ইংরাজের শতদ্র অভিযান | বেঙ্গল 
নিপাহী বাহিনী এই অভিযানে ইংরাজের সহায়ক হয়। 

(৮) ১৮৪৮, সাল-_দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ। বোশ্বাইয়ের একটি 
সিপাহী ব্রিগেভ শিখ বাহিনীকে পরাভূত করে মৃলতান ছূর্গ 
দখল করে। তারপর চিলিয়ীওয়ালা ও গুজরাটের রণক্ষেত্রে 
জীবনপণ সংগ্রামের পর শিখ বাহিনীর পরাজয়। বেঙ্গল সিপাহী 
বাহিনীর সৈনিকেরাই এই যুদ্ধে প্রধান ইংরাজ-ফৌজ্রূপে উপস্থিত 
ছিল। 

পাঞগ্জাষে শিখশক্তির পতনের পর ছত্রভঙ্গ খালসা সৈনিকদের 
নিয়ে ইংরাজ করৃপক্ষ সীমান্ত রক্ষার জন্য একটা অবরেগুলার 
বাহিনী গঠন করেন-_পাঞ্জাব সীমান্ত বাহিনী (69038) ঢা:0006] )। 


[ঘ10709. ) 


(৯) ১৮৫৩ সাল-_ছ্বিতীয় বর্ম! যুদ্ধ। 


সিপাহী বাহিনী__দ্বিতীয় দফা পুন'গঠন ৪৩ 


(১০) ১৮৫১ সাল-পারন্য , অভিযান। বোম্বাই সিপাহী 
বাহিনীর কয়েকটা দল পারস্য অভিযানে যোগদান করে। 

এর পরেই উল্লেখ করা যেতে গারে ১৮৫৭ সালের কথা। 
কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর ইতিহাসে সে এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ঘটনা, 
নিদারুণ ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুথানের ভারতব্যাগী এক রাজনৈতিক 
পরিকল্পনার নামরিক উদ্যোগের দৃষ্টান্ত । হুকুম-ই-লাহেবান্‌ 
এতিহ্যের মধ্যে ১৮৫৭ সাল একটা মস্ত বড় ফাক। ভারতীয় 
সিপাহীর জীবনে নে এক অভিনব অধ্যায়। 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২) 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কতৃতত্বে ও পরিচালনায় গঠিত ভারতীয় 
বাহিনীর ক্রমবিবর্তনের একট! পরিচয় আমরা পেলাম। “দারোয়ান 
ব্যাটালিয়ন” বূপে গঠিত এই ভারতীয় বাহিনী এক শত বছরের 
মধ্যেই সংখ্যায় ও দক্ষতায় পৃথিবীর বিরাট বাহিনীগুলির মধ্যে 
একটি বিশিষ্ট বাহিনীবূপে হ্খ্যাতি (বা কুখ্যাতি) অজর্ন করে। 
এক একটি দেশীয় রাজশক্তির পতনের পর এ রাজ্যের ছত্রভঙ্গ 
বাহিনীর সৈনিকেরা দলে দলে ইংরাজের ফৌজে ভন্তি হতে 
খাকে। এর ফলে সিপাহী বাহিনী অত্যন্ত জনবল-পুষ্ট হয়ে 
উঠতে থাকে । তিনটি প্রেসিভেন্পী বাহিনীর কর্মক্ষেত্র আর স্বম্থ 
নির্দিষ্ট প্রেসিডেন্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না । প্রেসিডেন্সীগুলিতে 
দখলদার বাহিনীবূপে স্থায়ীভাবে থেকেও ব্রিটিশের রাজ্য বিস্তারের 
দাবীতে ভারতের সবপ্রান্তে দেশীয় সিপাহিকে আক্রমণ ব| 
অভিযাত্রী বাহিনী (7:9580178 4005) রূপে কাজ করতে হয়েছে। 

তা ছাড়া আর একটা প্রথ। কোম্পানীর আমলেই প্রথম 
আরম্ভ হয়। সন্িন্তত্রে আবদ্ধ ও ইংরাজের আশ্রিত দেশীয় 
রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরাজ কতৃপক্ষ একটা নতুন ধরণের ফৌজী 
ব্যবস্থা করেন। 

প্রথমে ওয়েলেনলী এবং পরে ল্ভ” ময়র। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও 
এক একটা দেশীয় বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর 
খরচ দেশীয় রাজাকেই দিতে হতো কিন্তু বাহিনীটির সমস্ত অফিলার 
ইংরাজেরাই হতো । যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধে এই 
দেশীয় রাজ্যের বাহিনীও ইংরাজের সহযোগী হতে বাধ্য ছিল। 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২) ৪৫ 


১৮৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ও 
কর্তৃত্বে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর দেশী সিপাহীর সংখ্যা দীড়ায়, 
৩১১,৫৩৮ ( [7006719] 959699:-এর বিবরণী ) এবং যুরোপীয় 
সৈনিকের (রাজকীয় ও কোম্পানীর) সংখ্যা ছিল ৩৯,৫০৯? দেশী 
সিপাহীর পরিচ্ছদ যুরোপীয় স্টাইলের ছিল। গায়ে লাল কোট 
ও পরণে আটসাট সাদ! প্যাণ্টালুন, লম্বা ও উচু কালো রঙের' 
টুপি (3108০) এবং সাদা ব্রসবেন্ট। 

এই রডঙীন ও বিচিত্র উ্দি গায়ে দিয়ে সিপাহীকে পুরা-পোষাকেই 
(0811-0768) যুদ্ধ করতে হতো! । রণক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ধরণের' 
কোন পরিচ্ছদের রেওয়াজ ছিল না । 


কয়েকটি “মিউটিনি' ১৮৫৭ সালের লাগে 


সাধারণতঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী অত্যু্খানই ভারতীয় 
বাহিনীর একমাত্র “মিউটিনি' বা বিদ্রোহ নামে জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচারিত হয়ে অছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। পলাশী 
যুদ্ধের সময় থেকে 0৭৫৭) আরম্ত করে বিখ্যাত সিপাহী 
মিউটিনির সময় (১৮৫৭) পর্যস্ত-_এই একশত বৎসরের ইতিহাসে 
ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা হয়েছিল। 
আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, এর মধ্যে ছুটি বিদ্রোহ হলো 
শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ অফিসার ও ৫সনিকের বিদ্রোহ। 

১৭৬৪ সালে বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীরা উচ্চতর বেতন ও 
ভাতার জন্য বিদ্রোহ করে। এর দুবছর পরে বেঙ্গল বাহিনীর 
ব্রিটিশ অফিসারেরাও আ্যালাওয়েন্স ব৷ ভাতার প্রশ্ন নিয়ে একসঙ্গে 
দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করে এবং বিদ্রোহ করে। লড ক্লাইভ, 
কঠোরভাবে এই বিজ্রোহ দমন করেন। 


৪৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১৮০৬ সালের ভেলোর (ড০11০:৪) বিদ্রোহ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে টিপু স্থলতানের মৃত্যুর পর 
তার পরিবারবর্গ ইংরাজের পেন্সনভোগী হয়ে ভেলোরে বাস 
করছিলেন। বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে ছুটি অভিমত প্রচলিত 
আছে--(১) টিপুর পরিবারবর্গের অবস্থা ও মনোবেদনা প্রত্যক্ষভাবে 
স্থানীয় সিপাহী বাহিনীর মনের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি 
করেছিল। (২) ইংরাজ সামরিক করৃপক্ষ একটা অদ্ভুত নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, সিপাহীরা কি ধরণের পাগড়ী পরবে এবং কপালে 
(তিলকের মত একটা চিহ্ন জাতের পরিচয় হিসাবে উদ্দির ওপর 
চিহ্নিত থাকবে । এই ছুটি কারণের মধ্যে কোনটি সত্য, গল্প 
ছুটির মধ্যে একটিও সত্য কিনা_-মে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু 
ধারণ করা যায় না। যে কারণেই হোক ভেলোরে অবস্থিত 
মাদ্রাজ বাহিনীর -সিপাহীরা হঠাৎ দুর্গের ইংরাজ ৈনিকদের 
আক্রমণ করে, বছু' ইংরাজ নিহত হয়। এই বিদ্রোহ নিতান্ত 
স্থানীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর প্রতিক্রিয়া নানাস্থানেও 
দেখা দিয়েছিল। 

১৮০৯ সালে মাদ্রাজ বাহিনীর ব্রিটিশ অফিনারের1 বিদ্রোহ 
করে। 

১৮২৪ সালে বেঙ্গল বাহিনীর কয়েকটি পদাতিক সিপাহী 
ব্যাটালিয়নকে আরাকানে যাবার জন্য নির্দেশে দেওয়া হয়। 
নিপাহীর| ক্ষুৰ হয় ও বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের ভয়ানকভাবে 
শান্তিও দেওয়। হয়। 

ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর 
ইতিহানেই দেখা, যায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের . পরবতাকালে 
অন্ত প্রার প্রত্যেকটি ফৌজী পলিনির বীজ এর মধ্যেই 
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ৰগন করা হয়েছিল। ভারতীয় নিপাহীকে স্বদেশের স্বাধীনতা 
দমনে দখলদার বাহিনী (4205 ০ 0০০81096107, ) রূপে ব্যবহার 
করা হয়েছে ॥ বিদেশে নাম্রাজ্যক বাহিনী ([101)09] ৭:00) ) 
হিনাবেও কাজে লাগানো হয়েছে। আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির 
অসহায় আনুগত্যের স্থযোগ নিয়ে তাদেরই খরচে কতগুলি 
চুক্তিবদ্ধ অধীন ফৌজ (98১10185 48০5 ) গঠনের প্রথা চালু 
করা হয়েছে। ভারতব্যাপী সাবভৌম অধিকারের আদর্শকেই 
সামরিক নীতির প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে । বিশেষ বিশেষ 
জাত বাছাই করে ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে নৈম্ত সংগ্রহের নীতিও 
বিশেষ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানী নামে ইংরাজের এক বণিক সংঘ ভারতের 
মানুষকেই সর্বতোভাবে বিশ্বদ্ধ ভাড়াটিয়। সৈনিকে পরিণত ক'রে 
তাদেরই সাহায্যে একশত বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতভূমিকে 
জয় করে ফেললো! । 
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91901101199. 192101)9 2/:61)0% 0100 109৪1 8/0. 00771056 81১9 7১০৮%6০ 
7৪৪90 1909 06 6178 19165 7006 107 116 20996 [09:৮১ 1091) 0৫ 
0109 9/00197) 79098 01 1711700561)2/0) 70190. 200 68090 870 
199. 8661 6159 10097071067 01 6180 19700119197 


সবচেয়ে বড় বিম্ময় হলো, ভারত-বিজয়ী এই স্থগঠিত চলচঞ্চল 
ফৌজী জনতা শ্বেত দ্বীপের আলু-গোমাংস-পরিজ লালিত সন্তানেরা 
নয়, এরা হলো ভারতীয় বনিয়াদী জাতিগুলিরই সন্তান, যারা 
ইংরাজের দ্বার। ইংরাঁজী পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও পরিচালিত হয়েছে । 

ব্যাপারটা ইংরাজের পক্ষে নিশ্চয় বিম্ময় ও আনন্দের বিষয় 
এবং অপরদিকে ভারতের পক্ষে অবশ্যই বিস্ময় ও লজ্জার বিষয়। 


৯11008 & 01050671001 ড15192 সা 


৪৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ভারতীয় ফৌজের প্রথম একশত বছরের ইতিহান বস্ততঃ 
ভারতের রাজনৈতিক দৈন্যের ইতিহাস। 


সিপাহী বিদ্রোহ__রাজনৈতিক অভ্যুত্থান 


১৮৫৭ সাল, পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বছর পর, মার্চ মাসের 
একটি সন্ধ্যা__ব্যারাকপুরের শিবিরে ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর এক 
ব্রা্ষণ সৈনিকের হাতের বন্দুক হঠাৎ গর্জন করে উঠে। অশ্বারঢ 
আযাভজুট্যাণ্ট সাহেবের দৃপ্ত কণসম্বরে নিপাহীদের প্রতি হুশিয়ারী 
হুমকি অধেশচ্চারিত হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তার নিশ্রাণ দেহ 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই ব্রাহ্মণ সৈনিকের নাম মঙ্গল পাণ্ডে, 
এক সপ্তাহের মধ্যে তার প্রাণদণ্ড হয়। তার পরেই কট দিনের 
মত সব শাস্ত। শুধু ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর জেনারেল সাহেব 
নয়, সমস্ত বেঙ্গল বাহিনীর ইংরাজ নেনানায়ক ও অফিসারের দল, 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অতি দুরদর্শী কতৃপক্ষ এই ঝড়ের 
আগের শাস্তিকে চিরস্থায়ী শাস্তি বলেই মনে করলেন । কেউ 
কল্পনা করতেও পারেনি, মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক থেকে সেই সন্ধ্যায়, 
যে ক্ষলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হলো সেটা একটা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক 
অস্যর্খানের সঙ্কেত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, পশ্চিমে পেশোয়ার থেকে 
আরম্ভ করে পূর্বে কলিকাতা! পর্যস্ত বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীর অভ্যু্থান 
বুটিশ রাজশক্তিকে বিকল করে দেয়। কিন্তু এই সংগ্রাম বস্ততঃ এক 
বৎসর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং বুটিশ এক বৎসর পরেই তার 
বিধ্বস্ত শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে ফেলে । 

বেঙ্গল বাহিনী সিপাহীদের এই বুটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের 
কারণ কি ছিল? এই প্রসঙ্গে ইংরাজ এঁতিহাসিকের অনুগ্রহে 
তারতের স্ুলপাঠ্য পুস্তকে "চবিমাখা টোটা” ( £:9৪860. ০9:6209 ) 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২) ৪৯ 


থিওরিটি অনেকের মনে পড়বে । টোটা'র মধ্যে গরুশূয়রের চি আছে 
সন্দেহ করে সিপাহীর। নাকি স্টুধ হয় ও বিদ্রোহ করে । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের সত্যকে চাপ! দেবার জন্য কোন কোন ইংরাজ এঁতিহাসিক 
কতখানি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, এই "চবি-মাখা টোটা থিওরিটী, 
তার একটি উদাহরণ। কোন আধুনিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনায়াসে 
আজ আর একটা থিওরী প্রচার করতে পারেন যে, 
টেলিগ্রাফের তারে ভূত আছে সন্দেহে করেই ভারতবাসীদা 
১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্রোহ করেছিল। এই থিওরাটা 
যতখানি সত্য চবিমাখ! টোট। থিওরিও তার চেয়ে কম সত্যি 
নয়। 

তবে সব ইংরাজ এতিহাসিক ভিন্সেপ্ট স্মিথের মত নয়। 
সিপাহী বিদ্রোহের নিন্দা করেও অনেক ইংরাজ এঁতিহাসিক এই 
সংগ্রামকে রাজনৈতিক এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই 
মনে করেছেন। সিপাহী অভ্যুত্থান একটা আকল্মিক ঘটনা নয়, 
স্থপরিকল্লিত ঘটন।। রাজ।-মহারাজা ইত্যাদি সামস্তবর্গের নেতৃত্ব 
দ্বারা এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি । তাতিয়া টোপে অর্থাৎ টোপে 
মহারাজ নামে বিদ্রোহীদের সর্ববরেণা নেতা সত্যিই মহারাজ ছিলেন 
না, নিতান্ত মধ্যশ্রেণীর (71199160199 ) ভদ্রলোক ছিলেন । অন্যতম 
নেত্রী ঝাসীর রাণীও সত্যিই “রাণী” ছিলেন না, প্রাক্তন 
রাজপারবারের একটি মেয়ে। নানাসাহেবও “রাজা ছিলেন না। 
বিদ্রোহের যার] সংগঠক ও নেতা ছিলেন তারা মধ্যশ্রেণীর মানুষ 
ছিলেন। দানাপুরের কুমার সিংও জমিদার ভদ্রলোক। একটিও দেশীয় 
রাজ্য বিপ্রোহী সিপাহীদের মহযোগিতা করেনি, বরং বেশীর ভাগ 
ইংরাজের পক্ষেই ছিল। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণও 
বিজ্রোহে যোগদান করেছিল। 

৪ 


৫০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


স্নুতরাং তথাকথিত সিপাহী অভ্যুখানকে শিক “ফৌজী বিদ্রোহ 
বল! উচিত নয়। সমগ্রভাবে গণ ন'গ্রামও বল। যায় না, তেমনি 
সামন্তিক ব।' ফিউড্যাল ( ছ631%]) অভ্াখান বললেও ঘটনার 
এতিহাপিক মধাদাকে ছোট কর! হয়। বলতে পাবা যায়, ১৮৫৭ 
সালের ভারতবধের রাজনীতি-নচেতন দেশপ্রেমক এবং ব্রিটিশবিদ্বেষী 
সমাঙ্ছের অভ্যুত্থান । কুট ইপ্ডিথা, (হনপুস্কান ছোড় দো, ১৮৫৭ সালেক 
ভাতবর্ষেই নরপ্রথম এই ভাবের ঝটিকা দেখ। দেয়। 

এই খিপ্রোছে ভারতের সমস্ত ফৌজ যোগদান 
করেনি । একমাত্র বেঙ্গল বাহিনী বিদ্রোহী হয। মাদ্রাজ বাহিনী 
এবং বোম্বাই বাহ্নী ইৎবাতজর পক্ষে চিল। দেশীয় রাজ্যের 
বাহিনীগুলির মধ্যে কেউ নিরপেক্ষ এবং কেউ হংরাজের পক্ষে 
ছিল, নিপাহীৰ পক্ষ কেউ নয আবাব বেঙ্গল বাহিনীর 
অন্তভূক্ত শিখ ও গ্র্থ। নৈশিকের। অবিচল আন্গত্যের সঙ্গে 
ইংরাজের পাশে দ্রাড়িবে প্পুববিয়।' পশিপাঙখীকে ধংস করার কাজে 
সাহায্য করো চল । 

ব্রিটিশ এীতহানিক মনে করেন-বেঙ্গল বাহিনীতে এত 
পুববির! বাজপুত আর প্রাঙ্গণ তি কৰ। মস্ত বড় অদুরদশিতার 
কাজ হনেছিল। মাত্রা ও বোম্বাই বাহিনীর মত বেঙ্গল 
বাহিনীতে 'নী5 জাত' থেকে নৈন্য সংগ্রহ করলে এ বিদ্রোহ 
সম্ভব হতে। ন!। 

দ্বিতীয শিখখুদদ্ধব সমঘেই ইতরাজ কতৃপক্ষ একটা লক্ষণ দেখেও 
সতর্ক হয়নি । ইৎবাজ চাপিত হিশ্বস্থাণী পুরবিয়া নিপাহী অর্থাৎ 
বেঙ্গল বাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় শিখবুদ্ধের সময় কেমন একটু 
অপ্রনন্ন হয়ে পড়ে। সরকারী রিপোর্টেই লিপিবদ্ধ আছে যে, 
হিন্ুস্থানী সিপাহীবা ভারতের একটা মাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২) রি 


রাজ্যকে ( অর্থাৎ শিখবাদ্যকে ) ব্রিটিশেব হাতে তুলে দিতে যেন 
বিবেকেব বাধা অনুভব করেহিল। বেঙ্গল বাহিনী এ যুদ্ধে কতকট। 
অনিচ্ছানত্বেহ লড়াই করে। “একমাত্র অবশিষ্ট হিন্দু (শিখ) 
রাজ্যের প্রতি সিপাহীদের মধ্যে বেশ কিছু মমতা ছিল।” 
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বেশণ খাহিনীর মনস্তত্বের যে পরিচয় এই নরকারী ম্বীকারোক্তিতে 
পাওযা খাচ্ছে, তাতে নপাহী বিদ্রোহের আদশের প্রধান 
স্থত্রটকু আমবা পাই। পুরবিয়া ব্রাঙ্ণ রাজপুত আর ছত্রী 
সিপাহী শিখরাজ্যকে একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপে 
অনুভব করেছিল। এই চিন্তা ও চেতনাই ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের 
এতিহানিক কাবণ, চবিমাখা টোট। নয়। শিখরাজ্কে একমাত্র 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলে মমতাবোধ যে মনে নম্ভব হতে পারে, 
নে মন ভাবতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম দ্বাবাই 
তৈা। স্বতরাং আজ আমাদের বিশ্বীন করতে বাধা নেই যে, 
মঙ্গল পার বন্দুক সেদিন এই দেশাম্মবোধের আবেগেই চঞ্চল 
হয়ে উঠেছিল । 

গিপাহী অভ্যু্থানের অন্তশিহিত এঁতিহাসিক তাৎপর্যকে 
উপলপ্দি কবতে এবং মঘাদ। দিতে তৎকালীন ভারতীয় জন্পমাজের 
একটা বৃহৎ অংশও পারেনি । বেঙ্গল বাহিনীর দেশপ্রেমিক 
নিপাহীর মনের আবেগ সার! ভারতবর্ষে তে। নয়ই, সমগ্র 
লিপাহীব মনে ও সংক্রামিত হয়নি। ইংরাজভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির 
নেহ দ্বন্বে ভারতের অধিকাংশ জনসমাজ ইংরাঞজভপ্তির রসেই 
নিক্ত হযেছিল। বাংলার কবি ঈশ্বরগুপ্তের এই কবিতাংশ 
পড়লেই বুঝ! যায় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের জনসমাজের একটা 


৫২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বৃহৎ অংশ সিপাহী বিদ্রোহের মর্ধাদা উপলব্ধি করতে পারেননি, 
বরং রূঢভাবে নিন্দাই করেছিলেন £ 
“হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাসির রাণী 
ঠেটকাটা কাকী । 
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি ?” 
ও বি এ 
“রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, থ্াঙ্ক ল্' 
কলিন কাম্বেল, 
সাধু সাধু সাধু তুমি বিপক্ষের শেল।” 

এ গেল এক দিক, আর একট। দিক আছে। উত্তর ভারতে 
ভাট চারণের মুখে আজও প্রাচীন গাথার সঙ্গীতময় রেশ পল্লীর 
পথে ধ্বনিত হয়, ধাদের পূর্বপুরুষ কবিকুল সন সাতান্নের “বলোয়া”তে 
স্বদেশীগৌরবের লাল জ্যোৎস্না প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হৃদয় 
দিয়ে তার মর্যাদা অনুভব করেছিলেন-_ 

“গগন ভরি চন্দ্রিকা চমকই লালে লাল।” 

ব্রিটিশ এতিহাসিকেরা নিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে 
আরও অনেক বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যথা_-কম মাইনে, 
ছুটির অভাব, কালাপানি বা সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাবার 
নির্দেশ, বাহিনীতে উচু জাতের লোক ভতি, বাহিনীর গঠনগত 
ক্রটি ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো এসবই সত্যি, কিন্তু এগুলি 
আন্তুষঙ্গিক কারণ, মূল কারণ নয়। 

ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহ একটি এতিহানিক 
ঘটনা । সেই কারণে সিপাহী বিদ্রোহের এঁতিহাসিক তাৎপর্য 
সম্বষ্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু কথা এই প্রসঙ্গে বলা হলো। 
মিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখিত সাহিত্য অতি বৃহৎ। পৃথিবীতে 


কোম্পানী বাহাদুরের সিপাহী (২) ৫৩ 


কোন ঘটনা সম্বন্ধে এত বিস্তৃত এতিহামিক সাহিত্য রচিত হয়নি। 
আমেরিকার স্বাধীনত। সংগ্রাম সম্বন্ধে যে পরিমাণ এঁতিহাসিক 
সাহিত্য রচিত হয়েছে নিপাহী বিদ্রোহের সম্পকে রচিত 
এতিহাসিক রচনাবলী তার চেয়ে বেশী । 

১৮৫৭ সালের এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক অগ্র্য,ৎ্সবে বেঙ্গল 
বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আত্মাহুতি দেয়। বিখ্যাত রাজভক্ত “লাল 
পল্টন" চিরকালের মত অদৃশ্তঠ হয়। বিদ্রোহ শান্ত হ্ৰার পর 
দেখ গেল যে, বেঙ্গল বাহিনীর ৭০টি পদাতিক রেজিমেণ্টের 
মধ্যে মাত্র ১৫টি ব্যাটালিয়ন অটুট অছে। বিরাট সওয়ার 
বাহিনীর একটিও অবশিষ্ট নেই, মবই বিদ্রোহের পতাক। উড়িয়ে 
ব্রিটিশ গ্যারিসন শূন্য করে চলে গিয়েছিল। 

এর পর ভারতবর্ষের পক্ষে আর একটা বড় রাজনৈতিক 
পরিবঙন নংঘটিত হয়। ভারতবর্কে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
হাত থেকে খাস সম্রাটের শাসনাধীনে বদলি করা হয়। ভারতীয় 
ফৌজ আর কোম্পানীর ফৌজ না হয়ে ব্রিটিশের সরকারী ফৌজে 
পরিণত হয়। ভারতীয় ফৌজকে আমূল সংস্কার করার নতুন 
পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে 
ইংরাজ কতৃপক্ষ যে শিক্ষ। লাভ করেন সেই শিক্ষা ম্মরণ রেখে 
অতি সতর্কতার সঙ্গে নতুন করে ভারতীয় ফৌজকে নংগঠিত 
করার আয়োজন হতে থাকে। 

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুর্থানের অভিজ্ঞতায় 
যে সব রাজনৈতিক এবং সমরনৈতিক শিক্ষালাভ করেন, তার 
মধ্যে প্রধান কয়টি শিক্ষা হলো £_ 

(ক) উচ্চ জাতির হিন্দুকে যতদুর সম্ভব ফৌজে গ্রহণ 
ন। করা। 


৫৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(খ। বোম্বাই মাদ্রাজ ও বেঙ্গল বাহিনীর মধ্যে প্রথম থেকেই 
সব জাতের লোককে মিশ্রিতভাবে দলবদ্ধ করা হয়েছিল। 
জাত হিসাবে ব্যাটালিয়ন ব। কোম্পানী গঠনের কোন প্রথ। ছিল 
না॥ ব্রিটিশ গবর্ণমেণট অতঃপর ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে জাত 
হিসাবে দল গঠনের (01898 007)10516107)) গুরুৰ উপলঞ্ধি 
করেন। 

গে) সব সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতের লোক থেকে সৈন্য সংগ্রহ 
না করে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতের পোক থেকে 
সৈন্ত সংগ্রহ করা। 

(ঘ) «দেশীয় রাজ্য" নামে করদ রাজ্য প্রথা ব্রিটিশ স্বার্থের 
পক্ষে অতি অন্কুল ব্যবস্থারূপে প্রমাণিত হয়। কোন দেশীয় 
রাজা বিদ্রোহে সহযোগিতা করেনি । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এহ ঘটনাটি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। ' 

(ড) রেগুলার বাহিনী ও অরেগুলার বাহিনীর পরস্পরের 
কৃতিত্ব তুলনা করে দেখা গেল যে, বিদ্রোহ দমনে এবং সঙ্কটকালে 
অরেগুলার বাহিনী ইংরাজের পক্ষে বেশী সহায় এবং কার্ধকরা 
হয়েছে। অরেগুলার প্রথার গুরুত্ব ও সার্থকত৷ ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 
বেশী করে উপলব্ধি করেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতালন্ধ এই শিক্ষাগুলিকে কিভাবে 
পরবর্তী কাপে নীতি হিসাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রবতন করেন, সে 
প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে আলোচিত হবে। 


তথাকথিত সামরিক জাতি 


মিপাহী বিদ্রোহের প্রেও ধ্রিটিশ গবর্ণঘেন্ট ভারতীয় বাহিনীতে 
লোক সংগ্রহের ব্যাপাবে শুন করে এক কোৌলীন্ত প্রথ| প্রবঙন 
করেন। ভারতের কঙগ্াল প্রদেশ, সমাজ, সম্প্রদায় ও জাত থেকে 
সৈন্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ শষিদ্ধ হখ। খুব সতর্কতার সঙ্গে ভেবে চিন্তে 
একটি সামরিক কুলীন জাতের তালিকা প্রস্তত হয়। যেসব সমাজ 
ও জাতের রাজভ্তি তথা হৎখাজভক্তি নম্বন্ধে গব্ণমেণ্ট নিঃনংশয় 
হয়েছিলেন, তাদেরই নৈশ্তবিভাগে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হঘ। 

সৈস্ত নংগ্রহ্র ব্যাপারে আর একট! বিষয়ে সতর্কতা অবলম্থিত 
হয়--সহুরে লোক গ্রহণ না করা। মাত্র তালিকান্ুযায়ী সামরিক 
জাতির লোক হলেই চলবে না, নেই জাতের গ্রাম্য কৃষক 
হওয়া চাই । 

বিটিশ গৰ্ণমেণ্টের গবেষণ। অনুযায়ী এরাই হলো সামরিক 
জাতি £ 

১। প্রাচীন আববংশের জাতিগুলি (7২০৫১) 

(ক) পাঞ্জাবের আযজাতি 
(খ) াহন্ুহ্থানের আবজাতি 

২। জাঠ এবং গুজর (খুজর) জাতি 

৩। পাঠান ৪ মোগল 

ভারতের বাহবে থেকেও কয়েকটি সামরিক জাতি থেকে 
ভারতীয় বাহিনীতে লোক সংগ্রহ কর। হয়। তারা হলো-_ 

১। সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলের পাঠান ও আফগান। 

২। গুর্খা 


৫৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


এই তালিকাটির দিকে তাকিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সামরিক 
জাতিবাদকে খুব সঙ্কীর্ণ বলতে পারা যায় না, বরং উদার বলেই 
মনে হয়। কিন্তু এট। হলো মোটামুটি স্থল রকমের একটা 
পরিচয়। পাঞ্জাব ব| হিন্দস্থানের যে কোন আর্ধবংশ থেকে, 
সীমান্তের যে কোন পাঠান বা আফগানকে, অথবা নেপালের 
যে কোন গুর্খাকে, কিম্বা যে কোন জাঠকে ভারতীয় বাহিনীতে 
গ্রহণ কর! হয়--এটা সত্া নয়। ভাবলে বিশ্মিত হতে 
হয়, তবু ব্যাপারটা বর্ণে বর্ণে সত্য-ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে 
বিশেষ বিশেষ ধন্মমত, গোত্র ও জাত হিসাবেই লোক সংগ্রহ 
করেন। মজবুত চেহারার একজন জাঠ যুবক রিক্রুটিং অফিসে 
উপস্থিত হয়ে ইংরাজ বাহাছুরের জন্য পৃথিবীর যেকোন স্থানে 
গিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতিশ্রতি দিলেই যে তাকে তথুনি 
ফৌজে ভত্তি কর। হবে, ব্রিটিশ রিক্রুটিং পদ্ধতি এতট] সরল নয়। 
কোন্‌ গোত্রের জাঠ?- গোত্র যদি বা মিলিটারী তপশীল অনুযায়ী হয়, 
তখন প্রশ্ন উঠবে_কোন অঞ্চলের জাঠ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, অমুক নদীর 
এপারে ন ওপারে” কোথায় বসতি? এপারের লোক হলে সামরিক 
জাতি, ওপারের হলে অসামরিক । এইভাবে গাই ও গোত্র বিচার 
করে, তারপর শারীরিক যোগ্যতার বিচার ক'রে ফৌজে লোক 
সংগৃহীত হয়। ব্রিটিশ সামরিক সংহিতা অন্থপারে ভারতের বিভিন্ন 
সামরিক জাতি বা শ্রেীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল £-_ 

শিখ :-_শিখ ধর্মমতে দীক্ষ। গ্রহণের (8798870 ) বিধান আছে। 
পাহুল ব৷ দীক্ষা গ্রহণ না কর। পাধন্ত কোন ব্যক্তি সত্যিকারের শিখ 
হয় না। পাহুল গ্রহণে ঘষে আচার ও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করতে হয়, তার দ্বার কঠোর জীবন বরণ করার মত একটা 
যোগ্যতা অজিত হয়। 


তথাকথিত সামরিক জাতি ৫৭ 


বতমানে শিখসমাজে অনেকের মধ্যে পাহুল গ্রহণে অনিচ্ছার 
ভাব দেখা যায়। কিন্ত পাহুল সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অত্যন্ত 
অদ্ধা। পাহুলের কৃচ্ছাচার গ্রহণ ক'রে শিখ যে ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা 
দেয়, তার জন্যই নাকি শিখের! বিশ্বাপী টসনিক হবার যোগ্যতা 
অর্জন করে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাই এমন কোন শিখকে ফৌজে 
ভর্তি করেন না, যার পাহুল হয়নি। রেজিমেন্টের রিক্রুটিং 
অফিসারদের ওপর এবিষয়ে কডা নির্দেশ আছে। 


জাঠ-শিখ নামে একটা কথা আছে। বর্তমানে জাঠ বলতে 
সাধারণতঃ পাঞ্জাবের এক শ্রেণীর হিন্দু কৃষক বোবঝায়। এরাই 
এককালে দলে দলে শিখধর্ম গ্রহণ করেছিল। বংশের দিক দিয়ে 
শিখর প্রধানতঃ জাঠ। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রথম প্রথম একমাত্র 
জাঠ শিখকেই সামরিক জাতিবপে গণ্য করেন এবং তাদের 
ভেতর থেকেই নৈন্ত সংগৃহীত হতে থাকে । 


কিছুদিন পরে, শিখেদের ওপর ব্রিটিশের বিশ্বাসের পরিধি আবও 
বিস্তৃত হয় এবং ক্ষেত্রি শিখ, বেনিয়া শিখ এবং লোবানা শিখ, 
বেহারা ও মুটে শ্রেণী ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি শিখ শ্রেণীকে 
ফৌজে ভন্তি করা হতে থাকে । মজবি শিখ নামে আর একটি 
শ্রেীে আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীকেও ফৌজে স্থান দিয়েছেন । 
মজবি অর্থ বিশ্বাসী। জনৈক ভাঙ্গি (মেথর) মোগল সআাটের 
আদেশে নিহত গুরু তেগবাহাদুরের দেহ বহন করে নিয়ে এসেছিল, 
সেই অস্পৃশ্ত ভাঙ্গিই হলো মজ.বিদের পূর্বপুরুষ। সম্ভবতঃ যেসব 
অস্পৃশ্য ও নিম্নশ্রেণীর হিম্দু শিখধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারাই 
মজবি শিখ নামে পরিচিত। মহারাজা রণজিৎ মিংও মজ.বিদের 
নিজ ফৌজে গ্রহণ করেছিলেন । 


৫৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


পাঞ্জাবী মুসলমান;  বঙমান উচ্চশ্রেণীর পাঞ্জাবী 
মুসলমানদের পূর্বপুঞ্ণষের। ছিল হিন্দু রাজপুত। মিঃ জিন্নার 
পাকিস্থান তত্ব প্রথর হয়ে উঠবার আগে পাঞ্জাবী মুসলমানের! 
নিজেদের 'রাজপুত মুনলমান' বলে পারচয় দিত। মিঃ ফিরোজ 
খ। নুন একদিন বেশ গর্বের নঙ্গে নিঞ্জেকে রাজপুত বলে পরিচয় 
দিতেন। পাঞ্রাবী মুপলমানদের মধ্যে আজও তাদের প্রাক্তন 
রাজপুত এঁতিহের গোত্রগত বিভাগগুলি রয়ে গেছে এবং এবাই 
হলে! পাঞ্জাবী মুনলমানদের মধ্যে অভিজাত সমাজ। যথা, ভাত্তি 
স্থত্তি, চিব, জাঞ্জুর» তিওয়ানা ইত্যাদি। পাঞ্জাবী মুসলমানকেও 
ফৌজে ভর্তি করার সময় তার গোত্র বিচার করা হয়_-যে 
কোন মুসলমান হলেই চলবে না। পূর্বে বল হয়েছে_ রেজিমেপ্টের 
অন্তর্গত এক একটা কোম্পানী এক একটা বিশেষ সমাজ ব৷ 
জাতির সৈম্ত নিয়ে গঠিত করার সিদ্ধান্ত হ্য়। অমুক নং পাঞ্জাব 
রেজিমেন্টের অন্তর্গত একটি কোম্পানী হয়তে। পাঞ্জাবী মুলমান- 
দের নিয়ে তৈরী। এটা হলো মোটামুটিভাবে দত্য। প্ররুত 
ব্যবস্থা আরও ক্স । ব্রিটিশের সামরিক জাতিবাদকে প্রকৃতপক্ষে 
গোত্রবাদই বলা উচিত। কারণ, এ একটি শিখ কোম্পানীর 
সব শিখ এক শ্রেণীর (বা গোত্রের ) লোক হওয়। চাই। পাঞ্জাবী 
মুসলমান নিয়ে তৈরী কোম্পানীটিও তাই, নব সৈন্য এক গোষ্ঠি 
বা গোত্রের মুসলমান হওয়া চাই-চিব অথব। তিওয়ানা কিংবা 
স্বত্তি। অনেক লোক প্রকৃত বংশের পরিচয় চাপা রেখে অন্ত 
গোত্রের পরিচয় দিয়ে ফৌজে ভতি হবার চেষ্ট। করে থাকে। 
তাই মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সিভিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রার্থী 
রংরুটের বংশপরিচয় সম্বন্ধে খোজ খবর নিয়ে এবং নিঃনন্দেহ 
হয়ে তবে লোক ভতি করেন। 


তথ।কথিত সামরিক জাতি ৫৯ 


ডোগরা£ ডোগরা মর্থ কোন গোগঠী বোঝায় না, বরং 
একট! সমা্ বোঝায়। ডোখর। হুলা হশু, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
ম্ধ্যবতা গিরি-অঞ্চলপেই (কাংডা গ্িল। হত্যাদি) এদের বাল। 
এদের মধ্যে ত্রাণ রাদপুত ৩ত্যাদি বান জাত আছে। 
ইসলামেব প্রভাব এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি । পাঞ্জাবেব যে 
চিব গোঠির মুনলমানেব কথ উল্লেখ করা হয়েছে, তারা বস্ততঃ 
ডোগরা সমাঙ্জের লে।কজ বঙমানে এই ডোশর অঞ্চলে চিব 
গোগিও খয়েছে যারা হলে। াইন্দু। জদ্মু ও কাশ্শীবের বওমান 
মহারাজাও ডোগরা, জন্বল গোগঠির রান্পুত। ১৮৮৬ সালের 
পর থে:কহ্‌ বস্ততঃ ডোপবাদ্দব ভারতার ফৌজে ভর্তি করা 
হতে থাকে। ডোগরারা নাংপী ও দক্ষ সৈনিক। 
ভারতবর্ণের ফৌজজগ নমাজে ডোগর। টৈনিকের লৌজন্যবোধ 
ও নচ্চারত্রত। আদশঙ্ানীয়। [হন্দু-নন্দুক ব্রিটিশ কঙামহলের অনেকে 
স্বীকার করছেন যে, ভডোগখাদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু নৈনিকের 
চরিত্রগত এ'তহ্য অনেকখানি অবিপ্তভাবে রয়ে গেছে, কারণ ভোগ রারা 
মোগল-পাঠান আদর্শের সংস্পশে বা প্রভাবে কখনো পড়েনি । 

পাঠান £ ভারতবষের মুসলমানদের এক সম্প্রদায় নিজেদের 
পাঠান বলে পারচয় দেয়। দেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান-__ 
ভারতের এই ইস্লামীয় চাতুর্বণ্যের অন্তর্গত পাঠানের সঙ্গে 
সামরিক জাতি নামে কথিত পাঠানের কোন নম্পর্ক নেই। 
উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ এবং আফগান সীমান্ত পযন্ত বিস্তৃত আজাদ 
এলাকার (400 27903 180”) অধিবাসী পুশত্ভাষী পাঠানই 
হলো! বত'মান পাঠান জাতি । পাঞ্জাবেও কিছু পাঠান বান করে। 

সীমান্তবানী পাঠানের পক্ষে গর্ব করার মত কোন রাজনৈতিক 
বা সামরিক ইতিহান নেই। মারামারি করার একটা স্থুদীর্ঘ 


৬৩ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


এতিহ তাদের আছে, এই পর্ধস্ত বলা! যেতে পারে। ভারস্তীয 
এলাকার গ্রামাঞ্চলের ওপর মাঝে মাঝে হান! দিয়ে লুঠতরাজ 
করা এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি করা, প্রধানত: এই 
ছুটি ব্যাপারের জন্যই. তারা অস্ত্র চর্চা করে এসেছে। এর! 
সাহসী, কষ্টসহিষু এবং দুর্দান্ত__সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। সীমাস্ত 
-বাসী পাঠানদের চেহারার লক্ষণ থেকে ধারণ। হয় যে তারা 
সম্ভবতঃ সেমিটিক (ইহুদী) বংশের গ্লাহব। বিশেষতঃ দুরাণী 
প্রভৃতি আফগানদের মধ্যে এই লক্ষণ বেশী পরিস্ফুট। অন্যান্ত 
পাঠান গোঠীর চেহারার লক্ষণ দেখে তাদের প্রাচীন রাজপুত 
গোষ্ঠীর লোক বলে ধারণা কর! যেতে পারে। বিশেষ ক'রে 
আফিদি পাঠানের চেহারার মধ্যে এই লক্ষণ সব চেয়ে বেশী। 

আফগান যুদ্ধ এবং পাঞ্জাব অধিকার--এই ছুটি ঘটনার ভেতর 
দিয়েই ব্রিটিশ সমর বিভাগের সঙ্গে পাঠানের প্রথম সম্পর্ক হয়। 
পাঞ্জাব ফ্রিয়ার 'ফোস” প্রথম গঠিত হবার সম কিছু পাঠানও 
এই বাহিনীতে ভত্তি করা হয়। নিপাহী বিজ্রোহের পরেই 
ত্রিটিশ মিলিটারী কতৃপক্ষের কাছে পাঠানের সমাদর বৃদ্ধি 
পায়। পেশোয়ার উপত্যকায় হযুস্বকজাই, খেবার অঞ্চলের 
আফ্িদি, খৈবারের উত্তরের মোমন্দ ও উতমানজাই-_ইত্যা্ি 
পাঠান গোষ্ঠীকে প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় ৰাহিনীতে ভত্তি করা 
হয়েছিল। এছাড়া ওরকজাই, খষ্টক এবং বংগাশ (মিয়ানজাই ) 
ইত্যার্দি গোষ্ঠীর পাঠানকেও কিছু কিছু ফৌজে স্থান দেওয়। 
হতো। তারপর হলো, ওয়াজিরিস্বান অঞ্চলের কুরাম 
উপত্যকা ও বেলুচিস্থানের মধ্যৰত্তা অধিত্যকাভূমির মান্্‌দ 
গোষ্ঠী, এদেরও প্রথম প্রথম ভারতীয় ফৌজে ভর্তি কর! 
হয়েছিল। 


তথাকথিত সামরিক জাতি ৬১ 


খাস আফগানিস্থান থেকে সংগৃহীত কিছু দুরাণী আফগান 
ভারতের সওয়ার বাহিনীতে প্রথমে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু 
পরবর্তা কালে শুধু “ভারতীয় আফগান" রিক্রুট কর] হতো । 
পাঞ্জাবের মূলতান ও ডেরাজাত অঞ্চলে কিছু ছুরাণী আফগান 
বাস করে এবং এদের ভেতর থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করে 
কিওরটনের মুলতানী (08796010075 01016%10), বেলুচ সওয়ার 
ও পাণ্রাব ফ্রন্টায়ার ফোর্সের ২১নং ক্যাভাল্রি ইত্যাদি সওয়ার 
বাহিনীতে ভতি করা হয়েছিল। 

হাজারা নামে আর একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ কর। যেতে পারে। 
এর ঠিক পাঠান জাতীয় লোক নয়, তাতার বংশীয়। সীমান্তের 
এই তাতার গোষ্ঠীর লোক ভারতীয় বাহিনীতে প্রথম দ্রিকে বহু 
সংখ্যায় প্রবেশ করে। 

বেলুি £ বেলুচির1 সম্ভবতঃ আরব বংশের লোক । এদের সমাজও 
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। বেলুচি জাতির মধ্যে কতগুলি গোষ্ঠী 
পার্বত্য অঞ্চলে বান করে, কতগুলি গোষ্ঠী সিন্ধু উপত্যকায় 
সমতলভূমিতে কৃষকজীবন যাপন করে। ব্রিটিশ সামরিক 
কতৃপক্ষের নীতি হলো শুধু সমতলভূমিবাসী কৃষক বেলুচিকে 
সৈন্ত বিভাগে গ্রহণ করা। পার্বত্য অঞ্চলে বেলুচির প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। 

রাজপুত ও ব্রান্গণঃ রাজপুত বলতে কোন অঞ্চল 
বিশেষের লোক বোঝায় না। নেপালে, বিহারে, অযোধ্যায়, 
দিল্লীতে, জন্মুতে, রাজপুতনায় ও পাঞ্জাবে রাজপুত আছে। প্রত্যেক 
অঞ্চলের রাজপুত নামে এই যোদ্ধা হিন্দুকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা 
থাকলেও অনামরিক জাতি বলে চিহ্িত করেননি । বিদ্রোহী 
বেঈল বাহিনীর রাজপুতের কীত্তিকলাপ দেখে ব্রিটিশ. গবর্ণমেন্ট 


৬২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


অবশ্যই রাজপুত, সমাজের ওপর বিরূপ ছিলেন। নেই কারণে 
“র।জপুতকে' সামরিক শ্রেণী বলে গণ্য করা হলেও পুরবিয়া 
রাজপুতকে বঙ্গন করা হয়। শুধু দিল্লী, পাঞ্জার, নেপাল, রাজপুতন! 
ও জম্মু ইত/দি অঞ্চলের রাঞ্পুতকে ফৌজে গ্রহণ করার নীতি 
গৃহীত হয়। 

ব্রাঙ্ষণদের সন্বন্বোত একটি নাতি অন্ুনরণ কর। হয়। 
পুরবিয়া ব্রাহ্মণ সুবিধার নয় কারণ বি্দ্রাহের ব্যাপারে এর। বড় 
অংশ গ্রহণ করেছিল। নেই কারণে “গৌড়িয়” আর ধদাবিড়' 
_-এই ছুই প্রধান শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
দ্রাবিড় ব্রা্ষশকেই বেশী সংখ্যায় গ্রহণ করার নিদ্ধান্ত 
করেন। - “গড়িয়া” ব্রাঙ্মণকে প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। 
দ্রাবিড় অর্থাৎ দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাত্র কয়েকটী বিশেষ 
গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণকে ঠেন্য বিভাগে কাজ দেওয়া হয়, সব গোষ্ঠীর 
ব্রাঙ্ষণকে নয়। 

জাঠ ও গুজবর: অনেক এতিহাসিক ভারতের জাঠকে শক 
(9০597187) ) বংশীয় বলে মনে করেন । বঙওমানে জাঠ বলতে 
সাধারণতঃ হিন্দু জাঠকেই বোঝায়; যদিও জাঠশিখ ও জাঠ- 
মুসলমান আছে। জাঠদের মধ্যে নানা শ্রেোণো ও জাত আছে। 
ক্ষত্রিয় জাঠের! অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয় কূপে পরিচিত। রাজপুতনাতেও 
স্র্যবংশীয়, চন্দ্র-বংশীয় ইত্যাদি ক্ষত্রিয় ছাড়! অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয়ও 
আছে। দিল্লী, মীরাট, রোহটক ইত্যাদি অঞ্চলেই জাঠ নমাজের 
প্রধান বাসভূমি। ভরতপুর একটা ইতিহাস বিখ্যাত জাঠ রাজ্য। 
ভরতপুর দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে ইংরাজ ফৌজ প্রথম জাঠের 
হাতে মার খায়। বঙমানে জাঠের৷ একটি পরিশ্রমী কৃষক সমাজ 
এবং 'জ।ঠ' বলতেই সাধারণতঃ কৃষক বোঝায়। পদাতিক এবং 


তধাকথিত সামরিক জাতি ৬৩ 


সওয়ার হিলাবে জাঠেরা ভারতীয় ফৌজে প্রচুর সংখ্যায় গৃহীত 
হয়ে খাকে। 


গুজরদের অনেকে প্রথমীগত শক-সমাজের ইযুচি গো্ঠীর লোক 
বলে অনেকে ধারণ] করেন। এদের সমাজ গোঠীবদ্ধ (1117981)। 


পাঞ্জাব, গুজবাট, কাশ্মীর ও রাজপুতানা এদের বাসভূমি ৷ গুজর অর্থ 
বঙমানে গোচাবক (97210) বোঝায় এবং গোচারণ অথবা পশুপালন 
করাই অধিকাংশ গুদ্ধরেব জীবিক1। বর্তমানে গুজরের৷ মূনলমান। 

দেখা যাচ্ছে যে, বওমানে জাঠ ও গুজর, এই ছুটি কথা বিশেষ 
ছুটি অঞ্চলের লোকের জীবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। মীরাট 
অঞ্চলে রুষক মাত্রই জাঠ এবং কাশ্ীর ব। পাঞ্জাবের পশ্রপালক 
মাত্রই গুজব । স্থতবাং বওঁমানে এই ছুটি কথার শ্বার| বিশেষ 
কোন এঁতিহাসিক বংশগত পরিচয় বোঝায় না৷ 

গুর্থ|: বঙমান ভারতীয় বাহিনীতে নেপাল থেকে সংগৃহীত 
যেকোন লোককেহই গুর্থ। বল। হয়ে থাকে । কিন্তু গুর্ধারা হলে নেপালের 
বিশিষ্ট একটি সমাজ। এর! রাজপুত বংশীয় এবং উত্তর ভারতের 


হিন্দুর সঙ্গে ধর্ম, লোকাচার, নংস্কৃতি ও আকৃতি ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে এদের নাদৃশ্ট আছে। 
নেপালের অগ্ঠান্য সমাজ মঙ্জোল বংশীয় এবং ধর্মমতের দিক 


দিয়েও অধ-হিন্দু এবং অধ-বৌদ্ধ। নেপাল যুদ্ধ শেষ হয়ে নেপাল 
রাজের সঙ্গ ব্রিটিশ শক্তির সন্ধি হওয়ার অত্যল্পকীল পরেই 
নেপাল থেকে ব্রিটিশ গবর্মেন্ট লোক সংগ্রহ ক'রে ভারতীয় 
বাহিনীতে ভরি করতে থাকেন। প্রথম দিকে গুর্থা সমাজ থেকে 
লোক সংগ্রহ করা হতো না, যদিও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রথম থেকেই 
'গুর্থা' নামটা ব্যবহার করতেন। প্রথম দিকে প্রক্কৃত 'গর্থাকে' 
গ্রহণ না করার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সেই কূটনীতির কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয় অর্থাৎ উচ্চ জাতের হিন্দু স্বন্ধে সতর্কতা । 
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প্রথম দিকে মধ্য নেপাল থেকে বেছে বেছে একশত মঙ্গোলীয় 
নেপালীকে ফৌজে গ্রহণ কর হয়, যথ! মঙ্গর ও গুরুং সমাজের 
নেপালী । কিন্তু যখন নেপাল থেকে আরও বেশী লোক সংগ্রহের 
প্রয়োজন হয়, তখনও ব্রিটিশ সামরিক কতৃপক্ষ রাজপুত বা 
ক্ষত্রিয় গুর্থাকে গ্রহণ করতে দ্বিধ! বোধ করেন। তখন নেপালের 
পূর্বাঞ্চল থেকে আরও দুটা মঙ্গোলীয় সমাজ থেকে লোক নেওয়া 
হতো-_রায় ও সিন্ধু সাজ। সব শেষে সত্যিকারের রাজপুত 
নেপালী অর্থাৎ গুর্থা সমাজকে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ ফৌজে ভত্তি করতে 
রাজী হন। মঙ্গর ও গুরুং নেপালীরা খর্বাকার, রায় এবং সিন্ধু 


সমাজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার, গুর্থারা দৈহিক উচ্চতায় মোটামুটি 
ভাবে ভারতীয়দের সমান । 
গুর্থ। সৈনিকের উদ্দি বা সামরিক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সামরিক 


কতৃপক্ষ প্রথম থেকেই একটু ঠবশিষ্ট্য বিধান করেন। গুর্থা সৈনিকের 
পরিচ্ছদ ভারতীয় সিপাহীর মত না করে ভিন্নভাবে পরিকল্পন! 
করা হয়। কারণ, গর্থা সৈনিককে ভারতীয় সিপাহী থেকে স্বতন্ত্র 
করে রাখার নীতি ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মনে প্রথম থেকেই ছিল, 
পরবর্তাঁ কালে ভারতীয় বাহিনীর গঠণতস্ত্রেও গুর্থা বাহিনীর স্ব তন্ত্রতা 
আরও ভালভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ইংরাজ 
সৈনিকেরা যে ধরণের টুপি মাথায় দিতেন, গুর্থা সৈনিকের জন্য 


ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ দেই কিলম্যার্ণক ( 11170809700) টুপি 


ধারণের প্রথ। প্রবতন করেন । 
গাড়োয়ালী £ অর্থাৎ গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসী । নেপালের 


পশ্চিমে হিমালয়ের পার্বত্য সাছদেশ গড়োয়ালি নামে পরিচিত। 
ব্রিটিশ মিলিটারী পণ্ডিতদের গবেষণা অন্ুযারী গাড়োয়ালিরা মূলতঃ 


থাস নেপালী সমাজের গোষ্ঠী, কালক্রমে ভারতীয় রাজপুতের 
সঙ্গে এদের শোণিতের সংমিশ্রণ হয়েছে। 


তথাকথিত সামরিক জাতি ৬৫ 


গাড়োয়ালিদের বহুদিন পর্যপ্ত গুর্থখা রেজিমেন্টগুলিতে ভঙ্তি করা 
হতে।। পরে গাড়ায়ালিদের গুর্থা লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় 
বাহিনীর অন্তভূক্ত কর! হয়। 

মারাঠ। : মারাঠার। অঞ্চল অনুসারে প্রধানত: ছুটি নামে 
পরিচিত-_দেকানি মারাঠ। ও কোকানি মারাঠা, পশ্চিম ঘাট পর্বত- 
মালার পূর্বে অর্থাৎ প্রকৃত দাক্ষিণাত্যে ষে মারাঠা সমাজ বাস 
করে, তারাই হলো দেকানি। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা! ও আরব- 
সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তা অঞ্চল হলে। কৌকান। সমুদ্রসংলগ্ন 
এই অঞ্চলের অধিবানীরাই কৌকানি মারাঠা নামে পরিচিত। 
শিবাজীর অভ্যরখান ও পরবতা্কালে মারাঠা শক্তি-সংঘের 
ভারতব্যাপী রাজ্যবিস্তার মারাঠার সামরিক প্রতিভার গৌরবময় 
এতিহ্ৃরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতে একমাত্র 
মারাঠার সঙ্গে স্থদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছিল। 

বোম্বাই প্রেনিডেন্সী বাহিনীতে দেকানি ও কৌকানি উভয় শ্রেণীর 
মারাঠাকে বহু সংখ্যায় গ্রহণ করা হয়েছিল । ৃ 

ভারতীয় মুসলমান পাঞ্জাবের মুসলমানদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ 
সামরিক কতৃপক্ষের বিশেষ সমাদরের নীতি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 
কিন্তু ভারতের সর্বত্র শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান ইত্যাদি 
চারিটি মুসলমান সমাজ দেখা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট এই চারিটি 
সামাজিক নামকে সত্যিকারের বংশবাচক নাম বলে বিশ্বান করতে 
পারেন নি। মোগলত্ব বা পাঠানত্ব ইত্যাদি কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নেই, তারা নিতান্তই প্রাদেশিক 
মুসলমান । কিন্তু মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সামরিক কতৃপক্ষের 
একট বিশেষ টান থাকায় ভারতীয় মুনলমানকে অসামরিক জাতি বলে 
চিহ্নিত কর! হয় নি। ভারতের ( অর্থাৎ প্রধানতঃ উত্তর. ভারতের ) 

€ 


৬৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র রুষকশ্রেণীর মুসলমানকেই ফৌজে ভততি 
করার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন। 


কর্ণীটা ; ক্লাইভের আমলে মাপ্্রা বাহিনী তেলেঙ্গা 
(তেলেগু ) মিপাহীতে ভরা ছিল। তামিলভাষী হিন্দুও ছিল। 
বহুকাল পরে পাহাড়ী, কুর্গী এবং মোপলাদেরও (মুললমান ) 
ফৌজে ভত্তি করা হয়। তা ছাড়া নিক্মশ্রেণীর হিন্দু খাওয়া দাওয়া 
স্থদ্ধে ছোয়াছুয়ি বা বিধিনিষেধের কোন সংস্কার যাদের ছিল 
না, তাদেরও অজন্র সংখ্যায় ভন্তি করা হতো! বিশেষ করে 
বেলদার ফৌজে (9%07১9:9 & 1110608) এবং মজুর ফৌজে 
(721009978)| “পারিয়া, নামে অস্পৃশ্য নমাজের লোক স্যাপার 
ও পাইওনিয়ার হিসাবে মাদ্রাজ বাহিনীতে কাজ করতো । বত- 
মানেও ভারতীয় বাহিনীর এই ছুই শাখায় মাদ্রাজী “নিয়শ্রেণীর” 
হিন্দুই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। 

মাদ্রাজী মুললমান' নামেও ব্রিটিশ সামরিক কতৃপক্ষের নেতৃত্বে 
একটি “সামরিক জাতি, আছে; ভেলোর অঞ্চলে এই মুনলমানদের 
বাম, এরা নাকি পাঠানবংশীয় এবং হায়দার মালিও নাকি তাই 
ছিলেন । 

তেলেঙ্গা, কুর্গী ও মোপলা, এই তিন সমাজের লোক প্রথম 
দিকে ভি করা হলেও পরে এদের ফৌজে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। 
শুধু তামিল হিন্দু, পারিয়া ( অন্পৃশ্ট ).ও মাদ্রাজী মুসলমান ( কর্ণাটী ) 
ফোৌজে স্থান লাভ করে। 


ফৌজ গঠনে কূটনীতি 


ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মন্তিকপ্রন্ত সামরিক জাতিভেদ প্রথার 
যেটুকু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, এবং ব্রিটিশ-কথিত সামরিক জাতির 
যে তালিকাটি আলোচিত হয়েছে, তার তাৎ্পর্য বিশেষ কষ্ট করে 
বুঝতে হয় না। থিওরীটা1 নিজের বীভৎস মিথ্যার পরিচয়ে 
নিজেকেই ধরা পড়িয়ে দ্িচ্ছে। ভারতে সামরিক জাতি খুজতে 
গিয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সামরিকতার আদর্শ খোজ করেন নি, 
জাতিতত্বেরও ধার ধারেন নি। নিছক একট। অভিসন্ধিবহুল পদ্ধতি 
যার দ্বারা শ্বাজাত্যবোধ-সম্পন্ন লোক বাদ দিয়ে ফৌজের জন্ 
পুরোপুরি চাঁকুরিয়। মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। 
সমস্ত পরিকল্পনার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই রহস্ত 
আপন] থেকেই প্রকট হয়ে পড়ে । সংক্ষেপে এই বৈশিষ্ট্য হলো : 

(১। সাধারণভাবে ফৌজ থেকে হিন্দু-বর্জন । 

(২) যে সমাজের সিপাহীরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্ভব 
করেছিল, সেই সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ 
বিশেষভাবে পুরবিয়া-বর্জন। | 

(৩) কৃষকশ্রেণী থেকেই লোক-সংগ্রহ করার নীতি । 

(৪) উত্তর ভারতের লোককে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় গ্রহণের 
নীতি [ অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীকে পাঞ্জাবীকরণের (১5018019207) 
ব্যবস্থা ]। 

(৫) ভারতের বাইরের “বৈদেশিক সমাজ থেকে (উপজাতীয় 
অঞ্চলের পাঠান ও নেপালের গুর্থ]) অধিক সংখ্যায় 'লোক সংগ্রহ । 


৬৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(৬) যে সমাজের লোক প্রথমাবধি ইংরাজের ফৌজে অনুগত 
রাঙ্জভক্ত নিপাহীরূপে কাজ করেছে, সেই সব পুরাণে! সামরিক 
সমাজকেও নতুন নীতি অনুসারে সামরিক বলে অস্বীকার কর!) 
ৃষটান্ত-_মাব্াজ বাহিনীর তেলেঙ্গা নিপাহী। অর্থাৎ যেনব সমাজে 
শিক্ষার প্রনার দেখা গেল, সেই সমাজকে ফৌজে গ্রহণ করার 
নীতিও সঙ্গে সঙ্গে বজিত হলো । 

৭) খর্খা বাহিনীকে সাধারণ ভারতীয় বাহিনী থেকে 
কতগুলি বিষয়ে স্বতন্ত্র করে রাখা। 

(৮) জাত হিসাবে ফৌজ গঠন করার নীতি অর্থাৎ এক এক 
জাতের লোক নিয়ে এক একটা কোম্পানী । আবার বিভিন্ন 
জাতের কোম্পানী নিয়ে একট! রেজিমেপ্ট । 

(0৯ গোরা ফৌজকে ভারতে “স্থানীয় বাহিনী” না ক'রে ইংলগ্ডের 
রাজকীয় বাহিনী হিসাবে সাময়িক মেয়াদে ভারতে রাখবার নীতি । 

(১০) ফৌজের অফিসার পদগুলি ইংরাে্র দ্বারা ভর্তি করা। 

(১১) যেসব লমাজের লোক কোনকালেই ইংরাজের ফৌজে 
লিপাহীগিরি করে নি, সেই নব নতুন ক্ষেত্র থেকে লোকসংগ্রহ করা। 

পরিকল্পনার এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকিয়ে এক কথায় 
লিদ্ধান্ত করা যায় যে এটা ফোৌজের ভন্য মানুষ সংগ্রহের পরিকল্পনা 
নয়, বস্তঃ লড়িয়ে জীব ( 1101)01776 201079 ১ সংগ্রহের পরি- 
কল্পনা । স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক সংস্কীর যে মানুষের 
মনে আছে, সে যেন কোনমতেই ফৌজে না ঢুকতে পারে। এই 
কূটনৈতিক নতর্কতাঁর গ্রস্থি দিয়ে পরিকল্পনাটি আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা। শ্তধু 
তাই নয়, ফৌজে ঢুকেও যাতে বিভিন্ন সমাজ বা জাতের ভারতীয় 
সৈনিকের মধ্যে কোনরকমের এঁক্যবোধ জাগ্রত না হয়, তার জন্য 
শ্রেণী কোম্পানী (01888 901008%5 ) বা জাত-কোম্পানী প্রথার 


ফৌজ গঠনে কূটনীতি ৬৯ 


প্রবর্তীন। কিন্তু একটা জাত-কোম্পানীতেও তো সিপাহীদের 
পরস্পরের মধ্যে বেশ বেরাদারী ভাব হয়ে যেতে পারে এবং তার যদি 
ইংরাজবিরোধী একটা চক্রান্তের জন্য এক্যবদ্ধ হয়? ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
এই আশঙ্কা সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলদ্বন করেন। একই 
রেজিমেণ্টে ভিন্ন িন্ন জাতের কোম্পানী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, 
একটার প্রতিষেধকরূপে আর একটা । একটা শিখ কোম্পানীর 
প্রতিষেধক হিলাবে একট! পাঠান কোম্পানী, একটা রাজপুত 
কোম্পানীর প্রতিষেধক হিসাবে একটা বেলুচি কোম্পানী ইত্যাদি । 

মিউটিনির পরে ভারতীয় বাহিনীকে নতুন করে গঠন করার 
নীতি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য যে রয়্যাল কমিশন (১৮৫৮ সাল ) 
নিয়োগ করা হয়, তার একটি স্বপারিশ হলো-_ 

পু) 288%55০ 10700197) 4১00 91)0]0 106 09020709960 ০ 
0109191)0 178,010778116198 8700 088068 870, 98৪ ৪, [519১5 10190 
107:0101900010919 61)70061) 9801) 19011709186.” 

অর্থাৎ__দেশীয় ভারতীয় ফৌজকে ভ্ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও জাতের 
লোক দ্বারা গঠন করতে হবে এবং এক একটি রেজিমেণ্টের মারফৎ 
এই বিভিন্ন জাতি বা জাতের সৈনিককে এমনভাবে মিশিয়ে 
রাখতে হবে, যাতে তাদেব মধ্যে কোন সংহতিবোধ সম্ভব ন] হয়। 

কি গভীর কৌশল! এমন করে মেশাতে হবে, যাতে মিলতে 
না পারে ! 

স্যর জন লরেন্স যিনি মিউটিনির সময় পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার 
ছিলেন এবং পরে ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন_-তিনি স্পষ্টভাবেই 
এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বেঙ্গল বাহিনীর পক্ষে এত 
ভয়ানক বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে বেরাদারীর 
(0970961)671)0909) ভাব তৈরী হয়ে উঠবার স্থযোগ পেয়েছিল ৷ 
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তার মতে, বেঙ্গল বাহিনীর অধিকাংশ সিপাহী এক জাতের বা 
সমাজের লোক ছিল বলেই এই বেরাদারী ভাব জমাট হতে 
পেরেছিল। প্রাক মিউটিনির ফৌজে এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা 
ছিল। স্যার জন লরেন্সের মত আরও অনেক ত্রিটিশ ধূরদ্ধর এই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন । 

«প্রত্তিষেধক” থিওরী 

১৮৫৮ সালের রয়্যাল কমিশনের স্বপারিশ এবং গবেষণা 
অনুযায়ীই ছু"টি প্রধান খিওরীর উদ্ভব হয়। একটির বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে-_সামরিক জাতি (08718] 78০6) থিওরী । 
স্থিতীয়টি হলে! ফৌজের গঠনতন্ত্রগত নীতি, যার নাম দিতে পারা 
যায় প্রতিষেধক (9০91)097018৪) থিওরী । স্ত্রটি হলো এ রয়্যাল 
কমিশনের আর একটি স্থুপারিশ-_ 

“56৮ &০ 609 7900 005106911)0196 ০৫ ৪, 80001010770 
০701062৮010 0012068 100 0০81)691001589 ০07 118,0৮6 
9,698779 1)8/015 99. 

ভাবার্থ__ভারতীয় ফৌজ যাতে বি্বোহী হয়ে কিছু করতে না 
পারে, তার জন্যে সব চেয়ে বড় প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষে 
গোর! ফৌজ রাখা হয়েছে। আর একটা] প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে ভারতীয় ফৌজের মধ্যেই-_-একটা জাতের ফৌজের 
প্রতিষেধকরূপে আর একট! জাতের ফৌন্জ। 

ভারতীয় ফৌজে মুসলমানকে ভঙ্তি করার জন্য ব্রিটিশের এত 
আগ্রহের কারণ সহজেই বোঝা যায়। ভারতের মুসলমানের! 
কখনো দেশপ্রেমিক (08৮০6) হতে পারে না, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
এট! বিশ্বান করতেন। শিখদের সম্বন্ধে ব্রিটিশের মনোভাব ভাল 
ছিল, কারণ সিপাহী বিজ্রোহের সময়ে শিখেরা ইংরাজ-ভক্কির 
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পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে শিখ 
সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ ও সতর্কতা খুবই বেশী ছিল। 
গুর্থারা হিন্দু হ'লেও বিদেশের লোক এবং অত্যন্ত প্রভৃভক্ত, স্থতরাং 
এদের বিশ্বাস করা যায়। উপজাতীয় পাঠানের মনে ০ সময়ে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা তো ছিলই ন।, বরং লুগ্ঠকস্থলভ ও 
একটা আক্রমণপ্রবণ মনোভাব ছিল। এরাও ইংরাজের প্রিয় হয়ে 
ওঠে, প্রধানত: এদের ভারতবিরোধী মনোভাবের জন্যই । উপজাতীয় 
পাঠানকে শিখের প্রতিষেধকরূপেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ফৌজে 
গ্রহণ করেছিলেন। আফিদি, মাস্থুদ ইত্যার্দি উপজাতীয় পাঠানকে 
১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ফৌজে ভর্তি কর হচ্ছিল। 
কিন্ত দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় উপঙ্গীতীয় পাঠানের অস্থির- 
মতিত্বের প্রথম প্রমাণ পেয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাবধান হন। 
ইংরাজের ফৌজের আফ্রিদি সৈনিকের এ সময় কিছু কিছু আফগান- 
গ্রতির পরিচয় দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে 
সঙ্গে উপজাতীয় অঞ্চলে যে ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুর্থান 
দেখা দেয়, তার প্রভাব থেকে ইংরাজের আফ্রিদি নিপাহাও মুক্ত 
খাকতে পারে নি। ইংরাজের পেন্সপনভোগী পাঠান সৈনিক ত্রিটিশের 
দেওয়া মেডাল বুকে ঝুলিয়ে উপদ্গাতীয় লক্করের নেতা হয়ে ব্রিটিশ 
এলাকার ওপর হানা দিয়ে বেড়িয়েছে। এই সব কারণে উপজাতীয় 
পাঠানকে ফৌজে ভণ্তি করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আর উৎসাহবোধ 
করলেন না। ভারতীয় ফৌজে উপজাতীয় পাঠানের সংখ্যা ধীরে 
ধীরে কমে আসতে থাকে । 

এই অভিজ্ঞতা লাভের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল, 
উপজাতীয় পাঠানকেও অনলামরিক জাতি আখ্যা দেওয়।। যে 
কারণেই হোক্‌, মুখ ফুটে সেটা ঘোষণা। না করেও কার্ধক্ষেত্রে সেট। 
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সার্থক কর! হয়েছে। পাঠান সমাজের আচরণে তীব্র ব্রিটিশবিরোধী 
মনোভাবের প্রমাণ কয়েকবার দেখা দিতেই উপজাতীয় পাঠান রিক্রুট 
করার উদার নীতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণট সঙ্কীর্ণ ও সংযত করে 
ফেলেছেন । 

সিপাহী বিদ্রোহের পরে পাঞ্ধাবের শিখ ব্রিটিশ কতৃপক্ষের প্রিয় 
লামরিক জাতি হয়ে ওঠে। কিন্তু তার আগে বেঙ্গল বাহিনীতে 
শিখ ভত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ না হোক্‌, মে বিষয়ে অত্যন্ত 
সতর্কতা ছিল। 

স্থৃতরাং ব্রিটিশের সামরিক জাতিবাদের মধ্যে জাতি প্রশ্নটা আদৌ 
গ্রশ্ব নয় এবং সামরিকতাও নয়। প্রশ্নটা হলো জাতিয়তাবোধহীন 
মানুষ সংগ্রহ করা। ফৌজের জন্য কৃষক সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ 
করার নীতির মধ্যেও ব্রিটিশ কতৃপক্ষের আসল মনোভাবটি 
নিহিত রয়েছে । ব্রিটিশ গবর্ণমেষ্টের ধারণা, কৃষকের সাধারণতঃ 
সহুরে পলিটিক্সের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে, অশিক্ষিত ও 
নিরক্ষর; স্থৃতরাং জাতীয়তাবোধহীন ফৌজী উপাদানরূপে উৎকুষ্ট । 
বস্ততঃ" এই ধারণার জন্তেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট রংরুট নংগ্রহের ক্ষেত্র 
হিসাবে কৃষক সমাজকে বেশী পছন্দ করেন। 

যত বেশী অশিক্ষিত, ফৌজের পক্ষে তত বেশী উপযোগী-_-ফৌজে 
লোক সংগ্রহের ব্যাপারে ত্রিটিশ কতৃপক্ষের এই নীতি স্থদীর্ঘকাল 
ধরে অবিচল রয়েছে । অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, যেসব অঞ্চল 
থেকে ফৌজের জন্য বেশী লোক নংগ্রহ কর! হয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
সেখানে শিক্ষা প্রসারের নীতি কাধকরী করেন নি। বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলকে ইচ্ছে করেই পরিকল্পন। অনুযায়ী নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত 
করে রাখা হয়েছে, যাতে সেখান থেকে আনকোরা অশিক্ষিত 
সৈম্ত, সংগ্রহ সম্ভব হর। গ্রধানতঃ শিক্ষিত হয়ে ওঠবার অপরাধের 
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জন্যই মাদ্রাজের হিন্দুকে ফৌজ থেকে বিদায় করে দেবার নীতি 
গৃহীত হয়। মান্রাজী হিন্দুর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষণ দেখামাত্র 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাবধান হয়ে যান। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, বাঙ্গালী সমাঙ্কেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
এই শিক্ষিত হওয়ার অপরাধে ফৌজে গ্রহণ করেন নি। কোম্পানীর 
রাজত্বের সুত্রপাতের পর শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজই ভারতের মধ্যে 
শেষ্ঠ ইংরাজভক্ত সমাজ হয়ে ওঠে। তবু ইংরাজ কতৃপক্ষ বাঙ্গালীকে 
ফৌজে গ্রহণ করেন নি, কোন প্রয়োজন ছিল না! বলেই । €ম নময়ের 
বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সামরিক এঁতিহের 
কোন নিদর্শন ছিল না। নবাবী ফৌজও বস্তত: অবাঙ্গালী সৈনিকে 
গঠিত ছিল। নিম়শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু কিছু কিছু নবাবী 
ফৌজে এবং কোম্পানীর ফৌজে শিবিরাহ্ছচর (০8100) £011০.19] ) 
'পাইওনিয়ার' দল হিসাবে অবশ্ত কাজ করতো৷। বাঙ্গালী হিন্দু 
জনসাধারণের মধ্যে ফৌজী চাকুরীকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার 
রেওয়াজ ছিল না। তা ছাড়া পেশাদার অবাঞ্চালী সিপাহী এত 
স্থলভ ছিল যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য-সংগ্রহে বাঙ্গলাদেশের ওপর 
দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন উপলদ্ধি করেন নি। শোনা যায় 
ফরাসীদের চন্দননগর ব্যাটালিয়নে বাঙ্গালীকে সিপাহী হিসাবে 
গ্রহণ করা হত্ো। 

কিন্ত রাঁজভক্ত বাঙ্গালী সমাজকে অসিচালনার কাজে নিযুক্ত 
না৷ করে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ আর একটি সমগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত 
করেছিলেন-_-মনীচালন1। এ বিষয়ে বাঙ্গালী কেরাণী ব্রিটিশকে যে 
সাহায্য করেছে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীর কাছে তার এতিহানিক মূল্য 
রাজভক্ত অবাঙ্গালী সিপাহীর সাহায্যের তুলনায় কম নয়। 
হয়তে। পরবর্তীকালে বাঙ্গালীকে ফৌজে ভর্তি করার কথা উঠতো । 
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১৮৫৮ সালের রয্যাল কমিশন বাঙ্গালীকে মামরিক জাতির তালিকায় 
স্থান দেয় নি কিন্তু মেটা বাঙ্গালীর ইংরাজভক্তির অভাবের জন্ 
নয়, কারণ বাঙ্গালী তখন শ্রেষ্ঠ ইংরাজভক্ত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর 
ইতরাজভক্তির এতিহা একটানা চলে এসে উনবিংশ শতকের শেষদিকেই 
যন্দীভূত হয় এবং বাঙ্গালীর স্বদেশীয়ানার অত্যুান ব্রিটিশের চক্ষে 
বাঙ্গালীকে রাজঝ্োহী জাতিরূপে চিহ্নিত করে দেয়। সমর বিভাগে 
বাঙ্ালীকে যে কখনই গ্রহণ করা যেতে পারে না, এই বিষয়ে 
১৯০৫ সালের পর থেকেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নিঃসন্দেহ হৃন। 
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১৯০২ সালে ভারতীয় ফৌজকে ব্যাপকভাবে পুনঃসংগঠন করা 
হয়। এই সময় লর্ড কিচেনার ভারতের জঙ্গীলাট অর্থাৎ প্রধান 
সেক্পপতি। তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী এক প্রধান নেনাপতির 
পরিচালনাধীনে হলেও তিনটি বাহিনীর নম্বরানুক্রম স্বতন্ত্রভাবেই 
ছিল। নে সময় রুশ-জাপানের যুদ্ধ চলেছে এবং ব্রিটিশ শক্তিও নেই 
সময়ে বুঝতে পারে যে নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সাত্র্যাজ্যিক 
শক্তির প্রতিদন্দিতার আর একটা যুদ্ধবহুল অধ্যায় আরম্ভ হবে। নেই 
জন্য ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে নাআ্রাজিক বাহিনী হিলাবে গড়ে 
তুলতে হবে। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে শান্তিকালীন (99০০ 
(1009) ব্যবস্থা বলে বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকবে না। নর্বদা 
যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। শান্তির সময়েও অর্থাৎ 
যুদ্ধের ব্যাপার না থাকলেও ভারতীয় ফৌজকে প্ররুতপক্ষে যুদ্ধকালীন 
(৮9,011006) রীতিনীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হবে। 


এই সময় থেকেই ভারতীয় ফৌজের বিধি ও বাবস্থা এমনভাবে 
তরী করা হম, য। দেখলে মনে হবে যে ভারতীয় ফৌজ যেন 
সদানর্বদ। রণক্ষেত্রের শিবিরে রয়েছে । এবং নত্য সত্যই ভারতীয় 
বাহিনীকে এই সময় থেকে 'রণক্ষেত্রের ফৌজ' বা [1610 41057 
বলা হতে থাকে। ১৯০২ সালের পুনর্গঠন পরিকল্পনা 
অনুসারে ভারতীয় ফৌজের বস্ততঃ ধর্মান্তর এবং রূপান্তর, দুই-ই 
গঠন করা হয়। “নাআাজ্যিক বাহিনী” ([21797181 4:০0) হিনাবে 
ধর্মাস্তর এবং “রণক্ষেত্রের ফৌজ' ( 851৭ 45 ) হিসাবে রূপান্তর । 
লর্ড কিচেনারের পরিকল্পনা অন্ুুলারে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, 
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ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যেক রেজিমেন্টকে কিছুকালের জন্য ভারত 
সীমান্তের শিবিরে থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। 

ব্রিটিশ ফৌজী পলিমির এই আর একটি বৈশিষ্ট্য । সীমান্তবাসী 
পাঠানের সংসারকে চিরকালের রণক্ষেত্রে পরিণত করে রাখা, 
যাতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ ফৌজ উভয়েই সেখানে হাত পাকিয়ে 
নেবার স্থযোগ পায়। 

তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর নম্বরম্বাতন্ত্রয ঘুচিয়ে দিয়ে 
একাদিক্রমে সবগুলি রেজিমেন্টের নম্বরীকরণের ব্যবস্থা হয়। কোন্‌ 
রেজিমেণ্টগুলির নম্বর আগে পড়বে এবং কোন্গুলির পরে, এর 
মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা হয় যে, বেঙ্গল বাহিনীর রেজিমেন্টগুলির 
থেকেই নম্বর আরম্ভ হবে-এক নম্বর থেকে পর পর নংখ্য। 
বেঙ্গল বাহিনীর নশ্বরীকরণ যে সংখ্যায় শেষ হবে, তার পরের সংখা 
থেকে আরম্ভ হবে পাঞ্জাব ফ্রট্টিয়ার ফোসের ব্যাটালিয়নগুলির 
নম্বর, তারপর আবার" একটা বাহিনীর নম্বর । 

প্রথম বেঙ্গল বাহিনী, তারপর পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোস তারপর 
মানদদাজ বাহিনী, তাঁরপর হায়দরাবাদ কর্টিনজেণ্ট এবং সব শেষে 
বোশ্বাই বাহিনী_এই ক্রম অন্ুনারে বিভিন্ন বাহিনীর সমস্ত 
ব্যাটালিয়নগুলিকে যেন এক লাইনে দাড় করিয়ে পর পর নম্বর 
দেওয়া হয়। 

ভারতীয় ফৌঙ্জের নম্বরীকরণের ইতিহাস অতি বিচিত্র । ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষ বার বার ফৌজের নশ্বর পরিবর্তন করেছেন এবং বার বার 
এ সম্পর্কে ফৌজের মধ্যে মান, অভিমান ও প্রতিবাদ উখিত 
হয়েছে। অভিমানের কারণ হলে! ফৌজী সমাজের নম্বর মোহ । 
যে ব্যাটালিয়ন বছদিন ধরে এক নশ্বর দ্বারা চিহ্নিত হয়ে 
এসেছে, তার কাছে এই “১নং' চিহ্ৃটিই শ্রেণী মধাদার প্রতীকের 
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মত মনে হয়েছে। স্থৃতরাং কারও বনিয়াদী ১নংটিকে রহিত 
করে ১৩নং চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা হলেই স্বভাবতঃ এক 
নহ্বরীদের মনে এই অভিমান হতো! যে, তাদের যেন বার ধাপ 
নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো। 

ফৌজী সমাজের এই অভিমানের মধাদা রাখতে গিয়ে ১৯০২ 
সালের পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ব্রিটিশ কতৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত একটা 
অঙ্কের কৌশল অবলম্বন করেন। যথা ঃ 

বেঙ্গল বাহিনীর ব্যাটালিয়নগুলির নশ্গর এক থেকে আরম্ভ 
করে দেখা গেল যে৫০ নম্বরে এসে সব ব্যাটালিয়নের নম্বরীকরণ 
শেষ হয়ে যায়। এর পরেই পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোসের নশ্বরীকরণের 
পাল! এবং পাগ্রাব ফ্রল্টিয়ায় ফোর্সের প্রথম ব্যাটালিয়ন হলো! 
১নং শিখ । স্ৃতরাং নতুন নিয়ম অনুসারে ১নং শিখ ব্যাটালিয়নের 
নম্বর হলে! ৫১নং। পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোর্সের ২নং ব্যাটালিয়নটি 
হলো ৫২নং_ইত্যাদ্দি। ১নং শিখের পক্ষে ৫১নং ব্যাটালিয়নে 
পরিণত হ'য়েও অভিমানের বিশেষ কারণ রইল না। কারণ «১নং 
চিহ্বের মধ্যে ১: সংখ্যাটি তে! রাখাই হলো । ২নং ব্যাটালিয়নেরও 
ছুঃখ নেই, «€২নং চিহ্বের মধ্যে তার প্রিয় “২ সংখ্যাটি আছে। 
এইভাবে ক্রমানুসারে নম্বর লাভ করে পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোসের শেষ 
ব্যাটালিয়নটি ৬৫নং চিহ্ন ধারণ করে । 

পাঞ্জাব ফ্রটিয়ার ফোসের পরেই মাদ্রাজ বাহিনীর নশ্বরী- 
করণের পালা । স্থতরাং ১নং মাদ্রাজ পদাতিকের পক্ষে এইবার 
৬*নং গ্রহণ করার কথা । কিন্তু '৬*্নং' চিহৃটির মধ্যে তার বণিয়াদী 
*১' সংখ্যাটি নেই । অতএব উপায়? ১নং মাদ্রাজ পদাতিককে ৬১নং 
চিহ্ন দিলে ১, সংখ্যার গর্ব অটুট থাকে, কারণ ৬১টির মধ্যে £১, 
আছে। ৬*-এর মধ্যে নেই। কার্ধতঃ তাই হলো। ১নং মাদ্রাজ 
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পদাতিকের নতুন নম্বর হলো ৬১, ২নং মাভ্রাজ ব্যাটালিয়নের 
নম্বর হলো ৬২, ইত্যাদি। মাঝখানে “৬*নং চিহ্বের স্থান শূন্য 
রাখা হৃলে।। এইভাবে ১নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ারের নতুন নম্বর 
হয় ১০১নং | 

পদাতিক বাহিনীর নম্বরীকরণের যে ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও নীতি 
গৃহীত হয়, সওয়ার বাহিনী সম্বন্ধেও তাই হয়। 

নতুন নম্বরীকরণ হলেও ব্রিটিশ কতৃপক্ষ রেজিমেন্টগুলির পুরণো। 
আখ্যা (95) অটুটু রাখেন, শুধু আখ্যা নয়, যে কোন রেজিমেণ্টের 
প্রাক্তন কীতিচিহ্ৃম্বূপ যত মেডাল ও পতাকার উপহার রেজিমেণ্টেরই 
নিজন্ব করে রাখ! হয়, এবিষয়ে হস্তান্তর বা পরিবতণন হয় নি। 

সমস্ত ভারতীয় ফৌজকে এইভাবে একাদিক্রমে পর পর নম্বর 
দিয়ে যথার্থ একটি সাধারণ লাইন (99795] 7409 ) সম্ভব করা হয়। 
গর্থ| ব্যাটালিয়নগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বতন্ত্র 'গুর্থা লাইন” 
গঠিত করা হয়। | 

১নং থেকে আরম্ভ করে ১৩০নং-এরই মধ্যে সমস্ত ভারতীয় 
পদাতিক ব্যাটালিয়নের নম্বরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। রেজিমেন্টগুলি 
একটি করে ব্যাটালিয়নে গঠিত, শুধু ৩নং গাড়োয়াল রাইফেলের ছুটি 
ব্যাটালিয়ন ছিল। ১নং থেকে আরম্ভ করে ১৩৩নং--এর মধ্যে 
১৪টি নম্বরের স্থান শূন্য পড়ে থাকে । 

গুর্থা লাইনে নবশুদ্ধ ১০টি রেজিমেণ্ট (১নং থেকে আরম্ভ ক'রে 
১*নং) থাকে । গুর্থা রেজিমেন্টগুলি ডবল-ব্যাট।লিয়নে গঠিত । 

১৯০২-১১ সাল, এই সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যার পরিবর্তন ও 
পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ভারতীয় বাহিনী একটি নতুন পরিণত 
রূপ লাভকরে। সওয়ার বাহিনীর মধ্যে সিল্লাদার প্রথা পূর্ববৎ 
অপরিবতিত থাকে। শুধু তিনটি লাইট ক্যাভাল্রি (২৬নং, ২৭নং ও 
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২৮নং) অ-সিল্লাদার প্রথার নিদর্শন হিসাবে থাকে । লাইট 
ক্যাভাল্রির ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, উদ্দি ইত্যাদি সবই সরকারী (সমর 
বিভাগের) সম্পত্তি । সিল্লাদার প্রথা হলে! ঠিকাদার সওয়ার প্রথা__ 
ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র, উদ্দি ইত্যাদি পিল্লাদারের নিজস্ব, পরিচালন। সমর 
বিভাগের । 

১৯১১ সালের মধ্যেই ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নম্বরীকরণ ও 
পুনর্গঠন অনেকখানি অগ্রসর হয়। ১নং থেকে আরম্ভ করে ৩৯নং- 
এরই মধ্যে সওয়ার রেজিমেন্টগুলির নম্বর পড়ে। শুধু মাঝখানে ৪নং 
ও ২৪নং শূন্য পড়ে থাকে । উক্ত ৩৯টি নম্বর চিহ্নিত সওয়ার রেজিমেন্ট 
ছাড়া, ভারতীয় ফৌজে আরও কতগুলি সওয়ার দল থাকে, 
যথা, গাইড স্‌ ক্যাভাল্রি ( 901069 09৮৪] ),,তিনটি বডিগার্ড 
(8০৭5 0990) কোর, এভেন উ্,প (499৮. 1০01) ইত্যাদি । 

নন্বরপ্রাপ্ত নওয়ার রেজিমেন্টগুলির মধ্যে কয়েকটি জাত-রেজিম্ণ্ে 
হয়। ১নং স্ষিনারের নওয়ার ( 8770978 ছ7075০) রেজিমেণ্ট 
সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ পাগ্াব ও হিন্দুস্থানের মুনলমান দ্বারা গঠিত 
রেজিমেন্ট । ১৪নং মারের জাঠ ল্যান্সার (11977858৭৪৮ 
[,07009:5) রেজিমেন্ট সম্পূর্ণরূপে জাঠ সওয়ার দ্বারা গঠিত 
রেজিমেন্ট । ১৫নং কিওরটনের মুলতানী (00796008 110162019 ) 
রেজিমেণ্টটি সম্পূর্ণরূপে মুলতানী পাঠান সওয়ার দ্বারা গঠিত। 
অন্যান্য সওয়ার রেজিমেণ্টগুলি জাত-রেজিমেন্ট (01988 1১681006190 ) 
নয়--বিভিন্ন জাত-স্কোয়াডুন দিয়ে গঠিত এক একটি রেজিমেন্ট । 
শিখ, ডোগরা, পাঠান, পাঞ্জাবী, জাঠ, রাজপুত ও দেকানি মুসলমান 
সওয়ারদের দিয়ে জাত হিসাবে এক একটি স্কোয়াড্রন । গুর্থা লাইনে 
সওয়ার ফৌজ নেই। 

লর্ড কিচেনারের উদ্ভোগে পুনর্গঠিত ভারতীয় ফৌজ প্রথম 
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মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিয়ৎকাল পূর্বপর্বস্ত যে আকৃতি, প্রকৃতি ও 
গঠনতন্ত্র লাভ করে তারই পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হলো । 

কিন্ত লর্ড কিচেনারের পরিকল্পনাটির প্রত্যেকটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে 
কার্ধকরী হতে না! হতেই ১৯১৪ সাল এসে পড়ে এবং প্রথম 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় | স্থুতরাং পরিকল্পনার কিছুটা কাজও 
স্থগিত থাকে এবং ভারতীয় ফৌজকে রণক্ষেত্রে ছুটে যেতে হয়। 

১৯১৪ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র 
জনবলের পরিমাণ ছিল-_-১ লক্ষ ৫৫ হাজার । যুদ্ধের ভন্য নব- 
নংগৃহীত টৈন্য নিয়ে নতুন নতুন দল গঠিত হয় এবং ১৯১৮ নালের 
নবেম্বর মাসে ভারতীয় ফৌজের জনবলের পরিমাণ দাড়ায় ৫ লক্ষ 
৭৩ হাজার । 


প্রথম ম্হাযুদ্ধের পর 


প্রথম মহাযুদ্ধে, ভারতীয় বাহিনী রণক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। নতুন 
বাহনী গঠিত হয়ে তাদেরও কিছু অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত করা 
হয়ঃ কিছু যুদ্ধের জন্য প্রস্তত গাকে। 

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজের কতগুলি ত্রুটি ধরা পড়ে। 
এক-ব্যাটালিয়ন প্রথা এবং রিজার্ভ প্রথ! যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে 
আশানুরূপ কার্ধকরী হতে পারে নি। সিলাদার প্রথায় গঠিত সওয়ার 
বাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে নি। 

১৯২১ সালে ভারতীয় ফৌজকে আবার সংস্কার করার আয়োজন 
আরম্ভ হয়। সিল্লাদার সওয়ার ফৌজ উঠিয়ে দেওয়া হয়। ৩৬টি 
সওয়ার রেঞ্জিমেণ্টের অন্তর্গত দু"ছুটো! করে রেজিমেন্টকে মিলিয়ে 
একটি রেজিমেন্ট করা হয়। স্থৃতরাং এভাবে নবগঠিত ১৮টি সওয়ার 
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রেজিমেণ্ট এবং তার সঙ্গে পূর্বেকার অ-লিল্লাদার ২টি সওয়ার 
রেজিমেন্ট (২৭ নং ও ২৮ নং লাইট ক্যাভাল্রি ) ও গাইডস্‌ 
ক্যাভাল্রি ( 981969 09৮5] )--সবশ্তদ্ধ মিলিয়ে দাড়ায় ২১টি 
রেজিমেন্ট। 

এই ২১টি রেজিমেন্টের তিনটি করে রেজিমেন্ট নিয়ে আবার 
৭টা গ্রপে ভাগ করা হয়। গ্রপ গঠন করার সময় দ্রেখা হয় 
যে, তিনটি রেজিমেণ্টের জাতগত গঠন (৮9019180195 0০0101])051- 
6০7) একই রকমের কিনা । এভাবে গ্রপ করার অর্থ রিজার্ভ 
তৈরীর উদ্দেশ্ঠ। একটু ব্যাখ্যা করেই বলা যাক, গ্রপের একটি 
রেজিমেণ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হলে। এবং তার মধ্যে একটি ভোগরা 
জাত-কোম্পানী হয়তো ফ্রন্টে কিছুদিন লড়াই করার পর বিশ্রাম 
নিতে বাধ্য হবে অথবা অন্যত্র বদলি হ'তে বাধ্য হবে। তখন 
গ্রপের অন্য রেজিমেন্টের একটি ডোগরা জাত-কোম্পানীকে ফন্টে 
প্রেরণ কর। সম্ভব হবে। এই গ্রপ প্রথাকে ১৯৩৭ সালে আর 
এক ধাপ অগ্রনর কর! হয়। ৭টা করে রেজিমেন্ট নিয়ে একটি 
গ্রপ হ্য়। নবশুদ্ধ ৩টি গ্রপ হয়। একটি গ্রপের ৭টি রেজি- 
মেন্টেব মধ্যে ১টি রেছিমেণ্টকে স্থায়ীভাবে ডিপো ইউনিট হিসাবে 
গ্রপের নকল রেজিমেন্টের জন্য ট্রেনিং (শিক্ষাদান) রেজিমেন্ট 
করে রাখা হয়। 

১৯৩৮ সালে এই সব সওয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে ২টি রেজি- 
মেণ্টকে যন্ত্রোপেত করা হয় এবং অন্থান্যগুলিকে যন্ত্রোপেত 
(06017810129) করার নীতি ঘোষিত হয়। 

১৯২১ সালে 'ভারতীয় পদাতিক বাহিনীরও আর এক দফা 
সংস্কার সাধিত হয় এইবার বিশ্তুদ্ধ রেজিমেন্টায় আদর্শে পদাতিক 
ফৌজ পুনর্গঠন কর! হয়। ৬টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি রেজিমেন্ট 
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গঠনের ব্যবস্থা হয়, এবং. তার মধ্যে একটি ব্যাটালিয়ন 
ট্রেনিং ব্যাটালিয়ন হিসাবে থাকে। ট্রেনিং ব্যাটালিয়নগুলিকে 
*১*নং, চিহৃ দেওয়া! হয়। দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টের 
প্রথম ৫টি ব্যাটালিয়নের পরেই একটি ১০*নং চিহ্নিত ব্যাটালিয়ন 
হলো। সুতরাং মাঝখানে ৬নং থেকে ৯নং পর্যন্ত ৪টি ব্যাটালিয়নের 
স্থান শৃন্ত থাক্‌ছে। ইচ্ছে করেই এই স্থান শৃন্ত রাখা হয়, ভবিষ্যৎ 
জরুরা প্রয়োজনে ব্রা যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে নবগঠিত ব্যাটালিয়নের জন্য ৷ 

১৯২১ সালে ভারতীয় পদাতিক ফোৌজকে হুম্ব করা (79990610 ) 
ইয়। ১৯২৩ সালে আর এক দফা ছাটাই হয়। ১৯৩২ সালে 
পাইওনীয়ার বাহিনীকেও ছোট করে ফেলা হয়। এইভারে প্রথম 
যুদ্ধের পর পুনগঠন ও হৃস্বতা সাধনের পর ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বিস্ফোরণ দেখা দেবার প্রাক্কালে ভারতীয় 
পদাতিক বাহিনীর যে রূপ আমরা দেখতে পাই, সেটা হলো £ ১৮টি 
ভারতীয় পদাতিক রেজিমেন্ট, প্রত্যেকের ৬টি করে ব্যাটালিয়ন ; 
আর ১০টি গুর্থা রেজিমেন্ট, প্রত্যেকের ২টি করে ব্যাটালিয়ন। 


ভারতীয়করণের (77015015000 ) প্রথম ঘোষণ! 


ভারতীয় ফৌজের দায়িত্বপূর্ণ অফিসারের পদগ্ুলি ব্রিটিশ অধিকৃত । 
ইস্ট-ইত্ডিয়। কোম্পানীর আমল থেকেই এই কূটনৈতিক সতর্কতা 
চলে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয়- 
ফৌজকে ভারতীয়করণের নীতি প্রথম ঘোষণা করেন। ভারতীয়- 
করণ অর্থে অফিসার পদে ভারতীয়ের নিয়োগ, কারণ সাধারণ 
ননিক সমাজ তো! ভারতীয়ই ছিল । 

নীতি ঘোষিত হল্পো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে উদ্যোগ দেখান 


ফৌজী গঠনতন্ত্রের রূপান্তর ৮৩ 


হলো সেটা নীতির পিত্তিরক্ষার মত ব্যাপার । ২টি সওয়ার 
রেজিমেণ্ট এবং ৬টি পদাতিক ব্যাটালিয়নকে বেছে নেওয়া হলো, 
যার সমস্ত অফিসার পদে ভারতীয়কে নিয়োগ করা হবে। ১৯৩৩ 
সালে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের অনুগ্রহের লীমা আর একটু প্রসারিত 
হয়_-আরও একটি সওয়ার রেজিমেণ্ট, আরও ৬টি পদাতিক রেজি- 
মেণ্ট এবং তাদের সম্পকিত এঞ্রিনিয়ার ও লিগন্তাল কোরগুলিতেও 
ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করে ভারতীয়করণের নীতিকে একটু- 
খানি কাজের রূপ দেওয়া হয়। 

১৯২৩ সালে ভারতীয়করণ নীতি ঘোষিত হবার পর ভারতীয় 
ফৌজে অফিনার পদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারতীয় 
যুবককে ইংলগ্ডের স্তাগুহার্টে রয়্যাল মিলিটারী কলেজে (1১০ 
|1111027ঠ  0011569, 9%01)575৮) গিয়ে শিক্ষালাভ করতে হতো । 

১৯৩১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম একটি সামরিক শিক্ষায়তন 
স্থাপিত হয়-দেরাছুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারী আকাডেমি (31019) 
1111168/5 408,090107) | ভারতীয় যুবক এই শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ 
করেই ভারতীয় ফৌজে অফিসার পদ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। 


ভারতীয় আটি'লারী বা গোলন্দাজ্ত ফৌজ 


সেই যে সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ভারতীয় গোলন্দীজ ফৌজ 
উঠিয়ে দেওয়। হয়, তারপর ্থুদীর্কালের মধ্যেও ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষ ভারতীয় সৈনিকের হাতে কামান চালাবার ভার দিতে 
সাহস করেন নি। পুরেএ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে । মিউটিনির 
পর ভারতীয় বলতে মাউণ্টেন ব্যাটারি ( 200517687) 108697 ) 
রূপে তিনটি ছোট গোলন্দাজ দল থাকে । ১৯৩৫ সালে আবার 


৮৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


নতুণ করে ফিল্ড ব্যাটারী (919 ৯৮০ ) রূপে ভারতীয় গোলন্দাজ 
ফৌজ গঠিত হয়। 


ভারতীয় ফৌজের চতুবগ দায়িত্ব 


ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজের ওপর যতগুলি কর্তব্য ও 
দায়িত্ব চাপানে! হয়েছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কোন ডোমিনয়ন 
ফৌজের তা নেই। অবশ্য কর্তব্যগুলি হলো কতৃরত্বহীন কর্তব্য এবং 
দায়িত্বগুলি হলো বস্ততঃ বাধ্যতামূলক কর্তব্য। ভারতীয় ফৌজের 
ইচ্ছা! বা অনিচ্ছার দ্বারা কিছু আসে যায় না। 

(১) প্রথম হলো-_ভারতীয় ফৌজের সাত্রাজ্যিক (17367191 ) 
দায়িত্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন অংশ আক্রান্ত হলে অথবা 
আক্রমণের আশঙ্কা হলে, অথব!। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাআজ্য প্রসারের 
জন্তু কোন দেশ আক্রমণ করলে, অথবা ব্রিটিশের স্বদেশেও 
শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা হলে ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশের পক্ষে 
যুদ্ধ করতে বাধ্য । এ বিষয়ে ১৯১৪ সালের ভারত শাসন বিধানেও 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ওপর কোন ইচ্ছাঅনিচ্ছার অধিকার দেওয়া 
হয় নি। ভারতের বাইরে ব্রিটিশের সাআআাজ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্টেই 
ভারতীয় ফৌজকে নর্বদা-যুদ্ধের-জন্ত-প্রস্তত ফিল্ড আমি (913 
৪015) হিসাব তৈরী করে রাখা ইয়েছে। বস্ততঃ ফিল্ড আমি 
বলতে ভারতের দেশীয় ফৌজকেই বোঝায় । 

(২) দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো-_-অভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষার কাজ। ভারতের 
অভ্যন্তরেই কোন অরাজকতা অশান্তি বা আইনভঙ্গের ঘটনা দেখ৷ 
দিলে, সেসব দমন করার কাজে ভারতীয় ফৌজ নিযুক্ত হতে বাধ্য । 
এক্ষেত্রে ভারতীয় ফ্লৌজকে অসামরিক কতৃপক্ষের ( ০1511 79০7০) 


ফৌজী গঠনতা।র রূপান্তর ৮৫ 


নির্দেশ মেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। স্রতরাং বলা যায় যে, 
ভারতীয় ফৌজ শুধু পামরিক কর্তৃপক্ষের বাহন নয়, অসামরিক 
কত্‌পক্ষেরও বাহন। 

(৩) তৃতীয় দায়িত্ব হলো-_-দেশরক্ষার দায়িত্ব (9965০9)। 
ভারতবর্ষে বহিঃশক্রর আক্রমণ হলে ভারতীয় ফৌজ অবশ্যই দেশের 
সীমান্ত রক্ষা করবে । আশ্চধের বিষয় এই যে, এই দেশরক্ষার দায়িত্ব 
সম্বন্ধে ভারতীয় ফৌজের ওপর বিশেষ কোন নির্দেশ নেই, এট। 
কাগজে লেখা একট| নীতি মাত্র। দ্রেশরক্ষার নীতি অন্যায়ী 
ভারতীয় ফৌজকে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ আদর্শে কখনো 
গঠন কর! হয় নি। ভারতবর্ষ বহিঃশত্র কক আক্রান্ত হলে ভারতীয় 
ফৌজকে কিভাবে এবং কোন্‌ পদ্ধতিতে নিযুক্ত কর! হবে, সে 
পরিকল্পন। ব্রিটিশ কতৃপক্ষের “গোপন পরিকল্পন1”। 

(৪) চতুর্থ দায়িত্ব হলো-_ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে "চির- 
অশান্ত” ব্রিটিশবিরোধী উপজাতীয় সমাজকে সায়েন্তা করে রাখার 
দায়িত্ব । 

ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সন্বন্ধে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 
একট। বিশেষ কুটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । অভ্যন্তরীণ শান্তি 
রক্ষার ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় ফৌজের ওপর নির্ভর করতে 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষ সাহ্‌ন করেন নি। ভারতে অবস্থিত গোরা ফৌজের 
অধিকাংশকে অভ্যন্তরীণ “নিরাপত্ত। ফৌজ' (1060078] 59০165 
(০০1১) বল। হয় এবং এরাই হলে? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান ভরসা । 

১৯৩৫ সালের একটা হিসাব উধৃত করা যাক, যাতে এই 
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্। রক্ষার কূটনীতিগত তথ্য হ্ুস্পষ্টভাবে ধরা। 
পড়বে । 

ফিল্ড ফৌজ (9910 ৪) হিনাবে ভারতবর্ষে ১২টি ব্রিটিশ 


৮৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাঁস 


ব্যাটালিয়ন এবং ৩৬টি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করে রাখ! হয়। 
অপরদিকে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ২৮টি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন 
এবং ২৭টি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করে রাখ হয়। 

দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় ফৌজের অধিকাংশ ভারতের বাইরে 
সাত্রাজ্যিক যুদ্ধের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। 

ব্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য 
আধুনিক অস্ত্রসজ্ভিত এত বিরাট একটা ফৌজ বিশেষভাবে নিদিষ্ট 
করে রাখার কি প্রয়োজন? দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি বলতে 
গেলে তো শুধু কয়েকটি হিন্দুমুনলমান দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের 
অন্ত্রহীন আন্দোলন! এই অশান্তি দমন করতে সশস্ত্র পুলিশ 
বাহিনী তে। ছিলই । 

এই প্রশ্নের উত্তর হলো-_“অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ' কথাট। 
একটা কথার কথ! মাত্র। মিষ্টি ভাষায় ওস্তাদ ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 
এই ফৌজকে দখলদার ফৌজ (90005 06 99০996101॥ ) আখ্য। 
না দিয়ে “অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ' আখ্যা দিয়েছেন। আসলে 
এই ফৌজ দখলদার “ফৌজ মাত্র। 

ভারতীয় ফৌজ সম্বন্ধে আর একট সতর্কতার নীতি ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষ চিরকাল পালন করে আসছেন। ভারতে অবস্থিত গোরা 
ফৌজ ও ভারতীয় ফৌজের অস্ত্রশস্ত্রে তারতম্য। ভারতীয় 
ফৌজের তুলনায় গোরা ফৌজের হাতে উন্নততর অস্ত্রোপকরণ 
থাকবেই, এই নীতির নড়চড় করা হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমল থেকে এই নীতি চলে আসছে, মানস ১৯৩৫ সালে পৌছে 
এই নীতির ব্যতিক্রম করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনস্থ করেন। 
ভারতীয় ফৌজের সম্বন্ধে মেজর ডোনোভান জ্যাকসন লিখেছেন-- 

“719 (10019) 50101979/ 8073 8770 60017071927 96 


ফৌজী গঠনতন্ত্রের রূপান্তর ৮৭ 


100110109] 7161) 00039 01103 73710191) 00107790093) 9110 170% 
)0 10000 0176 911) 1)017170 83 ৮83 1000] 0109 0858, 

“পূর্বে ভারতীয় টৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ 
সৈনিকের অস্ত্শস্ত্রের তুলনায় নিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে (১৯৩৫ 
সালের পর থেকে) সে পার্থক্য নেই।”» মেজর জ্যাকমন যতখানি 
স্পষ্টতার সঙ্গে এই অস্ত্রগত সমানাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন 
কার্ধক্গেত্রে ঠিক ততটা সমানাধিকার হয়নি। ব্রিটিশ দৈনিকের 
অস্ত্রোগকরণের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রৌপকরণ নানা 
বিষয়ে এনো নিকষ্ট হয়ে আছে। 


সিপাহী বিদ্রোহের পর 


১৮৫৮ সালে পেশোয়ার শিবিরে এক প্রাতঃকালে সারবন্দী 
ভারতীয় ৫সনিকের দল জনৈক রাজপুরুষের মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণার পাঠ শুনছিল। একদিকে দাড়িয়েছিল থাকি পরিচ্ছদে 
সজ্জিত পাঞ্জাব ও সীমান্তের সৈন্য । অপরদিকে দ্াড়িষেছিল 
লাল কোরীয় সজ্জিত বেঙ্গল বাহিনীর একটি রাজভক্ত অথচ, বিষঞ্ন 
ব্যাটালিয়ন, যার। বিদ্রোহে যোগদান করে নি। 


থাকি কোতারা হলেন 'উত্তুরে' মানুষ (7760. 0৫ 000 0070 ) 
এবং লাল কোতার। হলো “পুরবিয়া" (100 ০609 ০৪১) মানুষ। 
সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় ফৌজ থেকে পুরবিয়! বর্জনের 
নীতি গৃহীত হয় এবং হাজার হাজার উত্তরে লোক ভন্তি করে 
ভারতীয় ফৌজ গঠিত হয়ে উঠতে থাকে । 


সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে 
অতি তাড়াতাড়ি লোক সংগ্রহ করে অনেকগুলি অরেগুলার 
সৈম্যদল তৈরী কর। হয়। পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান এবং পীমান্তের 
পাঠান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ব্রিটিশের আবেদনে সাড়া দেয়। 
ইংরাজ এঁতিহাসিক বলেন, শিখ ও পাঠানের পক্ষে ইংরাজের 
গ্ররতি এত প্রবল বন্ধুত্বের আগ্রহ হওয়ার ছুটি প্রধান কারণ ছিল । 
পুরবিয়া সিপাহীর প্রতি শিখদের মনে একটা তীব্র বিদ্বেষ ছিল, 
কারণ কয়েক বৎ্মর পূর্বেই পুরবিয়া সিপাহী ইংরাজের সঙ্গে এসে 
শিখের দেশ আক্রমণ করেছিল । প্রকৃত আক্রমণকারী ইংরাজের 
ওপর রাগ না হয়ে, ইংরাজের অন্চর পুরবিয়া সিপাহীর ওপর 
শিখদের রাগ হওয়া একটু বিস্ময়ের বিষয়। শিখেরা নিশ্চয় 


সিপাহী বিদ্রোহের পর ৮৯ 


কল্পনা করতে পারে নি যে, এই পুরবিয়া নিপাহীরা মনেপ্রাণে 
শিখরাজ্য আক্রমণের বিরোধী ছিল। যাই হোক্‌, উভয়ের মধ্যে 
মনন্তত্বগত একটা মস্ত বড় পার্থক্য দেখা ষাচ্ছে। বহুদিন ইংরাজের 
দাসত্ব করা সত্বেও পুরবিয়। নিপাহীর মনে সে-সময় জাতীয় এবং 
ভারতীয় গর্বের সংস্কার সচেতন হয়ে উঠেছে, আর সগ্য-পরাধীন শিখ 
সৈনিকের মন ভারতীয়তাবোধ বিসর্জন দিয়ে ইংরাজ ভক্তির দীক্ষা 
নিতে তংপব হয়ে উঠেছে । 

স্পাহী বিদ্রোহ দমনে নীমান্তের পাঠানদের পক্ষে এত ব্যস্ত 
হয়ে ইংরাজের জরুরী ফৌজে যোগদান করার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরণের, অর্থাৎ লুঠের লোভ। ইংরাজের ফৌজে যোগ দিলে 
বিদ্রোহী নিপাহীর দেশ হিন্দুস্বানের ধনরত্ব দুহাতে লুঠ করার 
একট। স্থযোগ পাওয়া যাবে-_-এই স্থুন্বপ্লের তাড়নায় সীমান্তের 
পাঠান ১৮৫৭ সালের জরুরী অরেগুলার বাহিনীতে দলে দলে ভশ্তি 
হয়। তাদের স্বপ্ন সফলও হয়েছিল। (১) বিদ্রোহী নিপাহীদের 
অধিকার থেকে দিল্লী ও লক্ষৌ পুনরুদ্ধার করার কাজে ইংঝাঁজের 
অন্থুচরফৌজরূপে পাঞ্জাব ও লীমান্তের নতুন নৈনিক যে ধনসম্পদ 
লুট করে নিয়ে দেশে ফিরেছিল, তার কাহিনী আজও পাঞ্জাব ও 
পেশোয়ারে রূপকথার মত প্রচলিত রয়েছে। 

বিদ্রোহ দমনের জন্য আর একটি সমাজ থেকে এই লময় খুব 
বেশী করে নৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এর! হলো নেপালের বিখ্যাত 
যুদ্ধনিপুণ গুর্থ। সমাজ। 

বিদ্রোহ শান্ত হবার পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আলা মাত্র 
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৯০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ভারতীয় বাহিনীকে আবার নতুন করে সংস্কার করার প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। একটি রয়্যাল কমিশন এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান 
ও আলোচনা করেন | সমগ্র দেশীয় ফৌজকে অরেগুলার প্রথায় 
সংগঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিষয়ে অরেগুলার পাঞ্জাব 
ফ্টিয়ার ফোর্ন €(251019/0 11792018%7 10:০9) নামে বাহিনীটিকেই 
মডেল রূপে ধরে নেওয়া হয়। 

তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনী পূর্ববৎ স্বতন্ত্রভাবেই থাকে । মাত্রা 
বাহিনী ছাড়া আর সব বাহিনীর সমস্ত সওয়ার দলকে সিল্লাদার 
প্রথায় গঠন করা হয়। ভারতীয় সৈনিকের হাতে কামানদাগার 
কাজ না দেওয়ারই দিদ্ধান্ত হয়, দেশী গোলন্দাজ বাহিনী বাতিল 
করা হয়। প্রত্যেক সিপাহী ব্যাটালিয়নে পূর্বে ২২ জন করে ব্রিটিশ 
অফিসাধধ থাকতো, অতঃপর, প্রতি ব্যাটালিয়নে ৬ জন করে ব্রিটিশ 
অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয় । 

প্রেসিভেন্সী বাহিনীগুলি এবং তার সঙ্গে পাঞ্জাব ফল্টিয়ার ফোস" 
ও হায়দরাবাদ কর্টিনজেন্ট (1759978/0%0. 0010611)890৮) নামে ছুটি 
স্থানীয়” (15০9%1) বাহিনী যোগ করলে, এই সময়ে ভারতীয় ফৌজের 
মোট শক্তি দাড়ায়__৪২টি সওয়ার রেজিমেন্ট, ১৪২টি পদাতিক 
' ব্যাটালিয়ন এবং ৩টি এঞ্জিনিয়ার কোর। সর্ববমেত ১ লক্ষ ৩৫ 
হাজার সৈনিক। 

পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোর্স নামে যে "স্থানীয়, বাহিনীটি পূর্বে গঠন 
কর। হয়েছিল, তার পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব ছিল পাঞ্জাব 
গবর্ণমেণ্টের, জঙ্গীলাটের নয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সাত 
তাড়াতাড়ি যেসব পদাতিক দল গঠিত হয়েছিল, সবই এই স্থানীয় 
পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোসে'র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নশ্বর দিয়ে যুক্ত করে 
দেওয়া হয়। 


সিপাহী বিদ্রোহের পর ৯১ 


নম্বর বিভাটের. ইতিহাস 


ভারতীয় ফৌজের নম্বর বিভ্রাটের ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে। প্রত্যেক নতুন সংগঠন ও সংস্কারের সময় নতুন করে 
নম্বরীকরণেরও প্রয়োজন হয়। সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার 
ঠিক অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে সমগ্র দ্রেশীঘ ফৌজের 
নম্বরগত একটা রূপ কল্পনা করা যেতে পারে। 

(ক) বোষ্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনী-_-১নং থেকে আরম্ভ করে 
বিভিন্ন নম্বরের ব্যাটালিয়ন ও দল। (খ) মান্রাজ প্রেপিডেন্সী 
বাহিনী--১নং থেকে আরম্ভ করে ক্রমোর্ধ বিভিন্ন নম্বরের ব্যাটালিয়ন 
ও দল। (গ) পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় 


বাহিনী অর্থাৎ পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোস-_-এরও স্বতন্ব নম্বর ব্যবস্থা, 
১নং ব্যাটালিয়ন থেকে আরম্ত করে পর পর সংখ্যায় বিভিন্ন 
নম্বরের ব্যাটালিয়ান। (ঘ) এ ছাড়া হায়দরাবাদ কর্টিনজেন্ট ইত্যাদি 
আরও বহু স্থানীয় বাহিনী স্বতন্ত্রভাবে নম্বরীকৃত। (উ) এর ওপর 
আবার নবগঠিত গুর্থা দলগুলি, বেঙ্গল বাহিনীর শেষ ব্যাটালিয়নের 
নম্বরের পরের নম্বরগুলি দ্বারা চিছ্নিত। যেমন নীসিরি ব্যাটালিয়ন 
নামে একটি গুর্থাদল বেঙ্গল বাহিনীর ৬৬নং ব্যাটালিয়ন রূপে চিহিত 
ছিল। (5) সবার ওপর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনী, যার অধিকাংশ 
ব্যাটালিয়ন বিদ্বোহের ঝড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু কয়েকটা 
বাজভক্ত ব্যাটালিয়ন যার নম্বরের মধ্যে পধায়ত্রম (967181165) ছিল 
না, যথা ২১ নম্বরের পরেই ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং, তারপরেই ৪২, ৪৩, ৪৭, 
৫৯ ইত্যাদি নম্বরের ব্যাটালিয়ন। মাঝখানের নম্বরগুলি বিভিন্ন 
বিদ্রোহী ব্যাটালিয়নের নশ্বর, যারা চিরকালের মত শিবির ছেড়ে 
চলে গিয়েছিল । 


৯২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বিদ্রোহের পরে নতুন ক'রে গঠিত হবার সময়েও ভারতীয় 
বাহিনীর নম্বরগত পরিচয়ের মধ্যে যেন একট] অরাজকতার রূপ 
দেখ! যায়। অনেকগুলি ১নং, অনেকগুলি ২নং ইত্যাদি--নম্বরের 
একটা পর্ধায়ক্রম ছিল না। নতুন করে সংস্কারের পরিকল্পনাতেও 
এই নম্বরগত অরাজকতাকে পরিচ্ছন্ন করা হলো না। মাদ্রাজ, 
বোষ্াই প্রভৃতি বাহিনীগুলি তাদের প্রাক্তন নম্বরের পরিচয় 
নিয়েই রয়ে গেল। গর্থা সৈম্তদলও স্বতন্ত্রভাবে নম্বরীকুত হলো । 
একমাত্র বিদ্রোহাবশিষ্ট খাপছাড়া বেঙ্গল বাহিনীর শূন্য স্থানগুলি 
নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন দিয়ে পূর্ণ করে আবার একটা পর্যায়ক্রম নম্বর 
দেওয়া হলো। 

১৮৬১ সালে বেঙ্গল বাহিনীর নতুন নম্বরীকরণ চূড়ান্তভাবে 
সম্পূর্ণ করা হয়। পাঞ্জাবের নবগঠিত সৈন্যদলগুলি ও বিদ্রোহা- 
বশিষ্ট রাজভক্ত ব্যাটালিয়নগুলি উভয়কে মিলিযে নিয়ে পর্যায়ন্রমে 
নতুন নম্বর দেওয়া হয়। বেঙ্গল বাহিনীর নতুন নম্বরীকৃত 
ব্যাটালিয়নগুলি ও তাদের পুরাতন নম্বর পাশাপাশি উধত করা 
হলো -_ 

(বেঙ্গল বাহিনীর নতুন রাজভভক্ত বাহিনী, যার। বিদ্রোহে 
যোগদান করে নি) 


নতুন নম্বর পূর্বে যে নম্বর ছিল 
১ নং পদাতিক ২১১ মং 
২ লং রি ৩১ নং 
৩ নং 2 ৩২ নং 
৪ নং রর ৩৩ নং 
৫ নং এ ৪২ নং 


সিপাহী বিদ্রোহের পর ৯৩ 


৭ নং , ৪৭ নং 

৮ নং ) ৫৯ নং 

৯ নং রি ৬৩ নং 

১০ নং ৬৫ নং 

১১- নং প্র ৭০ নং 
১২ নং , খেলাত-ই-খিলজাই রেজিম্ণ্টে 
১৩ নং , শিখাবতী ব্যাটালিয়ন 


১৪ নং (এরা হলে। শিখ) ফিরোজপুর রেজিমেণ্ট 
১৫ নং (এর। হলো শিখ) লুধিয়ানা রেজিমেন্ট 
১৩ নং লক্ষৌ রেজিমেন্ট 

১৭ নং কয়েকটি পুরবিয়! রেজিমেন্টের অবশিষ্টাংশ 


১৮ নং আলিপুর বেজিমেন্ট (ক্যালকাটা মিলি শিয়া) 
খেলাত-ই-খিলজাই রেঞ্জমেন্ট (নতুন ১২ নং) প্রথম আফগান 


যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সমথিত আমার শাহ স্থজাকে সাহায্যের জন্য 
গঠন কর। হয়েছিল । ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রাপ্ত শিখ ব্যাটালিয়ন- 
গুলি বিপ্রোহের পূর্বে শিখযুদ্ধ অবসানের পরেই গঠিত হয়েছিল। 
১৬ নম্বরে চিহিত দিপাহী দলটি লক্ষৌ শিবিরে রাজভক্ত সিপাহীর 
দল। ১৭ নম্বরটি বিভিন্ন বিদ্রোহী পুরবিয়। পিপাহীর ব্যাটালিয়নের 
কিছু কিছু অবিদ্রোহী ও রাজভক্ত নিপাহীদের নিয়ে তৈরী। ১৮ নম্বর 
প্রাপ্ত দলটি একটি পুরাতন দল, যার। বিদ্রোহের ব্যাপারে নিলিপ্ত ছিল। 

নানাবিধ বেঙ্গল বাহিনীর পেদাতিক দলের) পরের নম্বরগুলি 
এইভাবে দেওয়া হয় £ 

(১৯ নং থেকে ৩২ নং পধস্ত )--১৯৮৫৭-৫৮ সালে পাঞ্জাবের 
দ্রতগঠিত বাহিনীর ১৪টি রেজিমেন্ট । পূর্বে পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোসে'র 
সঙ্গে পধায়ক্রমে নম্বরে চিহ্নিত ও যুক্ত ছিল। 


৯৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


৩৩ নং থেকে ৪* নং পর্যস্ত- সিপাহী বিজ্লোহের সময় 
ভারতের বিভিন্ন অংশে “লেভি' (১০স5) প্রথায় যেসব “স্থানীয়” 
সৈম্তদল তৈরী করা হয়েছিল । 

৪১ নং_-১নং গোয়ালিয়র কণ্টিনজেণ্ট | 

৪২, ৪৩ ও ৪8৪ নং_আনাম ও সিলেটের লাইট পদাতিক 
(14101)5 1179067) | 

৪৫ নং (শিখ দল)__র্যাটরের শিখ ফৌজ ( 2১৪6০৪78 911)9 )। 
0১৮৫৬ সালে নাওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিশ ব্যাটালিয়ন 
হিনাবে তৈরী হয়েছিল)। 

গুর্থা সৈম্তদলকে ভিন্নভাবে নম্বরীক্ৃত করা হয়। যথা ঃ-- 


পুরাতন নাম নতুন নম্বর 

নাসিরি ব্যাটালিয়ন ......১ নং গুর্থ 
নিরমুর ব্যাটালিয়ন এ... ২ নং খুর্থা 
কুমায়ুন ব্যাটালিয়ন ২৩ নং শর্থা 
অতিরিক্ত (১৯৮৪) গুর্থা 

ব্যাটালিয়ন ,.....৪ নং শুর্থ। 
হাজারা ব্যাটালিয়ন ৫ নং গুর্থা 
গুর্থাদের অন্যান্য সৈন্যদলগুলি পাগ্তাব ফ্র্টিয়ার ফোসের সঙ্গে 

যুক্ত থাকে। 


. সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে বেঙ্গল বাহিনীর বহু ভারতীয় সওয়ার 
দল লুপ্ত হয়। অবিদ্রোহী দলগুলিকে নিয়ে ১৮৬১ সালে বেঙ্গল 
বাহিনীর সওয়ার দল বা! ক্যাভালরিকে নতুন ক'রে নম্বর দেওয়া হয় £ 

নতুন নম্র পুরাতন নম্র 
১ নং বেঙ্গল ক্যাভালরি ১ নং অরেগুলার 
২ নং » রি ২ নং 


৭ 


৮ 


নং 
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বেঙ্গল ক্যাভাল্রি ৩ নং অরেগুলার 
রর ্ ৪ নং 
রি ৭ নং 
৮ % ৮ পঃ ৮ 
৮ ১৭ নং ৮ 
রং রা ১৮ লং 


এই নানাবিধ ও নতুন নম্বরীকুত সওয়ার বাহিনীগুলি হলো! 
পুরণো বাহিনীরই বিপ্রোহাবশিষ্ট অংশ। এর সঙ্গে বিদ্রোহ 
দমনের জন্য মাত্র ৩৪ বৎসর পূর্বে গঠিত সওয়ার দলগুলিকেও 
পধামক্রম নম্বর দিয়ে যুক্ত করা হয়। যথ! £ 
নতুন নম্বর প্রাক্তন পর্রিচয় 
বেঙ্গল ক্যাভল্রি_১নং হডসনের সওয়ার 


৯ নং 


১১ নং 
১২ নং 
১৩ নং 


১৪ শং 


১৫ নং 


১৬ নং 
১৭ নং 


১৮ নং 
১৯ নং 


( 1109950179 1701:59 ) 

ক্যাভাল্রি-__২ নং হডসনের সওয়ার 
ক্যাভল্রি__ওয়েলের সওয়ার ( 78155 7০75০ ) 
বেঙ্গল ক্যাভাল্রি_২ নং শিখ অরেগুলার ক্যাভাল্রি 
ক্যাভাল্রি--৪ নং শিখ অরেগুলার ক্যাভাল্রি 
ক্যাভাল্রি_-মারের জাঠ সওয়ার ( 10819 

২2 10759 ) 

ক্যাভাল্রি-_কিওরটনেব মুলতানী (0875607013 
11111169001 ) 

ক্যাভাল্রি_রোহিলখণ্ড সওয়ার 
ক্যাভ্যাল্রি__রবার্টের সওয়ার (1১০৮০7৮'৪ 7303 ) 


ক্যাভাল্রি_-২ নং মারাঠা সওয়ার 
ক্যাভাল্রি_-ফেনের নওয়ার (84793 1709০) 


৯৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(এই সওয়ার দল বস্তবতঃ বিদ্রোহের পরে চীন অভিযানের সময় 
গঠিত হয়)। 

পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার (অরেগুলার ) ফোসঁ নামে যে বাহিনীর 
কথ! বার বার উল্লেগ কর। হচ্ছে, সেই বাহিনী স্বতন্ত্রভাবেই জঙ্গীলাটের 
পরিচালনার বাইরে অর্থাৎ পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের পরিচালনায় থাকে । 
১৮৬১ সালে পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোসে র শঞ্তি ছিল-_€টি ক্যাভাল্রি 
বা সওয়ার রেজিমেন্ট, ৪টি শিখ পদাতিক (জলন্ধর দৌয়াবের 
“স্থানীয় ফৌজ ) ব্যাটালিয়ান এবং পাঁচটি পাঞ্জাব পর্দাতিক 


ব্যাটালিয়ান। 
মান্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর কাঠামে রদবদল হয় নি, 


কারণ পুরবিয়া সিপাহীর মত রাজদ্রোহের ছোয়াচ এদের গায়ে 


লাগে নি। 
এছাড়া নিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে, নমরবিভাগের 


উদ্োগে নয়, ভার্ত গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে আরও কয়েকটি 
সওয়ার এধং পদাতিক দল গঠিত হয়। বিদ্রোহের বিখ্যাত 
নেতা তাতিয়৷ টোপ্লেকে খুজে রের করার জন্য সমগ্র মধ্যভারতে 
যে সন্ধানী-অভিযান হয়, তারই জন্য এই ফৌজগুলি গঠিত 
হয়_মধাভারত সওয়ার (097305] [7101% ০5৪), এরিনপুরা 
অরেগুলার ফোন? দেওলি অরেগুলার ফৌজ ইত্যাদি । 

ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে এতাবৎকাল যুক্ত সমস্ত যুরোপীয় 
গোলন্দাজ ফৌজ ও এগ্রিনিয়ার দলগুলিকে ভারতীয় বাহিনীতুক্ত 
না রেখে রাজকীয় (১০৪) বাহিনীর অন্ততূ্ত করা হয়। পূর্বেই 
বলা হয়েছে, দেশী গোলন্দাজ বাহিনী উঠিয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত 
করা হয়। এই নীতির শুধু এক ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম করা 
হয়-_বিশ্তদ্ধ ইংরাজভক্ত পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোর্স নামক বাহিনীতে 
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৪টি গোলন্দাজ দল (02০০: ) থাকে । রাজভক্তির অনুগ্রহম্বরূপ 
হায়দ্রাবাদ কণ্টিনজেন্টের ৪টি গোলন্দাজ দল (৪৮০ ) রাখ 
হয়। 

ভারতীয় ফৌজের সংগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধানতঃ ছু”টি অভিমতের 
খুবই ছন্দ হয়। প্রথম হলো-_রেগুলার প্রথা ও অরেগুলার প্রথার 
মধ্যে কোন্টি গ্রহণ কর! হবে, এই নিয়ে। দ্বিতীয় হলো-_-তিনটি 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা অথব| একত্র করা, এই 
নিয়ে । 

প্রথম দিকে শুধু নতুন বেঙ্গল বাহিনীকে অরেগুলার প্রথায় 
গঠন করা হয় । আরও সিদ্ধান্ত কর! হয় যে, তিনটি বাহিনীকে 
স্বতন্ত্র করেই রাখ হবে, কারণ ভবিষ্যতে যদি কখনো বিদ্রোহ 
ব। বিক্ষোভ দেখ! দেয়, তবে এই স্বতন্ত্রতার জন্যই বিজ্রোহ 
সর্বব্যাগী হতে পারবে না। আশঙ্কিত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
রক্ষাকবচ হিনাৰে তিনটি বাহিনীকে স্বতন্ত্র করার অভিমত 
অধিকাংশ সমরবিশেষজ্ঞের দ্বারা সমথিত হয়। বেঙ্গল বাহিনীর 
পুরবিয়! নিপাহীর বিদ্রোহের হাওয়া অপর ছু"টি স্বতন্ত্র বোম্বাই 
ও মাদ্রাজ বাহিনীকে বিচলিত করতে পারেনি, সেই দৃষ্টান্ত থেকে 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষ তার সগ্চলন্ধ এই অভিজ্ঞতাকে নীতি হিসাবে 
গ্রহণ করেন। 


শ্বেত বিদ্রোহ 


সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হবার পর যখন শাস্তিপূর্ণভাবে 
ভারতীয় ফৌজকে নতুন ক'রে গঠন করার কাজ চলছে, সে সময়ে আর 
একটা অদ্ভুত বিদ্রোহ হয়, এমন যে হবে সামরিক কর্তৃপক্ষ ত৷ 


কল্পনা করতে পারেননি । কিন্তু এ বিদ্রোহ বিশ্বানঘাতক পুরবিয়৷ ত্রাক্ধণ 
৭ 


৯৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


আর রাজপুত সিপাহীর বিপ্রোহ নয়, এটি বিশ্তুদ্ধ ব্রিটন শ্বেতাঙ্গ 
সৈনিকের বিজোহ (71016 01805 )। 

বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বাহিনীর সঙ্গে যে সক 
মুরোপীয় ব্যাটালিয়ন যুক্ত ছিল, এই সময় তাদের আর ভারতীয় 
বাহিনীতে না রেখে খাস ইংলগীয় বাহিনীতে বদলী কঃরে দেবার 
সিদ্ধান্ত করা হয়। বিদ্রোহের সময় ক্রুতগঠিত তিনটি যুরোগীয় লাইট 
ক্যাভাল্রি বা সওয়ার দলকে এইভাবে ইংলশ্ীয় বাহিনীর অন্ততুক্তি 
ক'রে ১ম৯নং, ২*নং ও ২১নং হুজার্স (95975) রূপে পরিণত করা 
হয়। যুরোগীয় সৈনিকেরা এই বদলী পছন্দ করেনি। তাদের 
প্রতিবাদ ক্রমে উত্তেজিত হয়ে প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহে পরিণত হয়। ঠিক কি 
কারণে যুরোগীয় সৈনিকেরা ভারতীয় সাভিস' ছেড়ে “বিলাতী 
সাভিসে' বদলী হতে এত ক্ষুণ্ন হয়েছিল, সেটা আজও ছুবোধ্য 
রহস্য হয়েই রয়েছে। সামরিক বিবরণীতে লিখিত আছে, যুরোপীয় 
সৈনিকের দাবী করে যে এভাবে বদলী কর বেআইনী ব্যাপার, 
বদলী না৷ ক'রে তাদের, সোজাসুজি কর্মচ্যুত ( ৭1501,27£9 ) করা হোক্‌, 
এবং খেসারত হিসাবে থোক টাক দেওয়া হোক্‌। এই নাকি তাদের 
দাবী ছিল। কর্তৃপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, এতকাল কোম্পানীর' 
অধীনে ফযুরোপীয় টৈনিকেরা যে সাভিন করেছে, সেট। বস্তৃতঃ 
রাজার (0৮০ ) সাটিসই ছিল, কেননা রাজার অনুমতি ও 
ইচ্ছানুসারেই ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায়, রাজ্যজয়, 
সমরাভিযান, শাসন ও আইন প্রবর্তন করে এসেছে; স্থতরাং 
কোম্পানীর ফুক্কোপীয় টসনিককে রাজবাহিনীতে বদলী করা 
বেআইনী ব্যাপার নয়। 

যাই হোক্‌, বিশ্তদ্ধ গোরা সৈনিকের! বিজ্বোহ করে এবং নিয়তির 
এম্নপই লীলা যে গোর 1 বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ করতৃর্পক্ষকে কাল! 
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ভারতীর ফৌজের সাহায্য নিতে হয়। গোরা বিদ্রোহের নেতার 
প্রাণদণ্ড হয়। 

কিন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মত পরিবর্তন করেন, বদলীর ব্যাপারে 
জবরদন্তি না ক'রে স্বেচ্ছায় বদলী হবার অধিকার দেওয়৷ হয়। কিছু 
গোরা সৈনিক স্বেচ্ছায় ব্দলী গ্রহণ করে এবং হাজার হাজার 
গোরা সাভিসে ইস্তফ! দিয়ে দেশে (বিলেতে) চলে যায়। 

ভারতবর্ষে যুরোপীয় অথাৎ গোরা নৈন্ত রাখার নীতি পূর্ব 
অটুট থাকে। শুধু প্রশ্ন উঠেছিল, ভারতে অবস্থিত গোরা সৈন্যকে 
স্থানীয় (1081) সৈম্ত হিসাবে রাখা হবে অথব| রাজবাহিনীর 
(0:0ছ/0। 4110)5 ) ৫সন্য হিনাবে রাখ হবে? শেষ পর্যন্ত চুড়ান্ত 
ভাবেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভারতীর বাহিনীর অন্তভূক্ত হয়ে, 
অথবা একটা স্বতন্ত্র “স্থানীয় বাহিনী হয়ে ভারতবর্ষে কোন গোরা দল 
থাকবে না। খাস রাজবাহিনীর যুরোগীয় ৈম্ই ভারতে সাময়িকভাবে 
সাভিস করার জন্য প্রেরিত হবে, এবং নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের 
সাভিসের পর তাদের আবার “হোমে' (স্বদেশে) ফিরিয়ে নেওয়া হবে- 
অথবা সাম্রাজ্যের অন্যত্র প্রেরিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে যুরোগীয় 
ফৌজের আর একটা দল ইংলগ্ড থেকে এসে নির্দিষ্ট সাময়িক মেয়াদে 
ভারতে কাজ ক'রে যাবে। 

দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গোরা ফৌজকেও স্থানীয় 
বাহিনী ক'রে রাখতে ভয় পেয়ে থাকেন । আশঙ্কা, স্থানীয় হয়ে থাকার 
ফলে যদি এই বিশুদ্ধ গোরাদের মনেও এক আধটু ভারতীয়তার 
ছোয়াচ লেগে যায়। দীর্ঘকাল কোন দেশে অবস্থান করলে 
সৈনিকের মনে সে দেশের প্রতি একটা মমত্ববোধ দেখা দেওয়! 
আশ্চর্য নয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন । ফুরোগীয় 
ফোৌজ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিদেশী মনোভাব নিয়েই থাকবে, নইলে 
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তাদের দ্বার] প্রয়োজনকালে যথোপযুক্ত নিষ্ঠুরতা সম্ভব নাও হতে 
পারে। কারণ, নিষ্ঠুর না হতে পারলে সাম ্রাজ্যিক বাহিনীর পক্ষে 
সমর দক্ষতাও সম্ভবপর নয়। “স্থানীয় গোরা সৈন্তদল রাখবার 
প্রথা উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মনে প্রধানত: 
এই সকল যুক্তিই কাজ করেছিল । 


রেজিমেণ্টে 'জাত-কোম্পানী, 


বেঙ্গল বাহিনীকে পুনর্গঠন করার সময় আর একটা বড় 
অভিমতের ছন্দ ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হয়ে 
উঠে-শ্রেণী রেজিমেন্ট বনাম শ্রেী কোম্পানী | প্রশ্নটা হলো-_ 
একটা রেজিমেন্টের সমস্ত 8সনিক একই জাতির (7৪০০ ) লোক হবে-- 
না, এক রেজিমেণ্টের অন্তর্গত কোম্পানীগুলি এক একট! জাতির 
লোক দিয়ে তৈরী করা হবে? পুরানো ভারতীয় ফৌজকে 'জাতি' 
হিসাবে তৈরী করা হয়নি, হিন্দু-মুসলমান, পুররিয়া-পাঞ্জাবী, গা ঘেষা- 
ঘেঁষি ক'রে এক পডক্তিতে দাড়িয়ে লড়াই করেছে । কিন্তু এবার থেকে 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষ “শ্রেণী-কোম্পানী” গঠনের পরিকল্পন। করেন। একট। 
রেজিমেণ্টের অন্তর্গত বিঠিন্ন কোম্পানীর মধ্যে একটা কোম্পানী 
হয়তে। শুধু রাজ্পুতদের নিয়ে তৈরী, আর একটা কোম্পানীর 
সৈনিকেরা শুধু শিখ, অন্ত আর একটা হয়তো! শুধু পাঞ্জাবী 
যুসলমান। এই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোম্পানী মিলিয়ে একটা 
রেজিমেন্ট । অর্থাৎ সমগ্রভাবে রেজিমেন্টের দপ হলো! বহু-জাতীয়, 
কিন্ত এক একটা কোম্পানীর রূপ হলো! এক-জাতীয়। 

একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর মধ্যেই এই শ্রেণী-কোম্পানী অর্থাৎ 
জাত-কোম্পানী প্রথা আছে, এর উদ্ভাবক এবং প্রবর্তক ব্রিটিশ 
গবর্ণমে্ট । এর উদ্ধেশ্ত খুবই গহিত; ভারতীয় বাহিনীর সমর- 
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দক্ষতার বা অন্য কোন উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই পদ্ধতি প্রবন্তিত 
হয়নি। এই প্রথাট। যদ্দি সত্যিই একট] উন্নত ফৌজী পদ্ধতি বলে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আত্তরিকভাবে বিশ্বান করতেন, তবে নিজের 
দেশের বাহিনীতেও এই পদ্ধতি প্রবর্তন করতেন। একটি ব্রিটিশ 
রেজিমেন্টের মধ্যে কতগুলি স্কচ কোম্পানী, কতগুলি আইরিশ 
কোম্পানী, কতগুলি ক্যাথলিক কোম্পানী অথবা প্রটেস্টান্ট কোম্পানী 
তৈরী করা হয় না। শুধু ভারতীয় বাহিনীর জন্যই এই বিদ্ঘুটে পদ্ধতি 
আবিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে যে গভীর অভিনন্ধি নিহিত রয়েছে, 
সেটা আমাদের চক্ষে খুবই খারাপ লাগবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এট? 
নিশ্চয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কূটনৈতিক দুরদশিতার একটা বড় 
প্রমাণ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশের এই ফৌজী নীতির বিবততনের 
ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হলো । 

শ্রেণী-কোম্পানী পদ্ধতি গৃহীত হবার ফলে, ভারতীয় বাহিনীর সব 
রেজিমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী-কোম্পানীর দ্বারা গঠিত হয়। মাত্র কয়েকটি 
শিখ ও গুরর্থা রেজিমেণ্টের সম্পর্কে এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়। 
কয়েকটা শিখ রেজিমেণ্টের সব কোম্পানীগুলিই শিখ-কোম্পানী এবং 
কয়েকট। গুখণ রেজিমেণ্টের সব £কাম্পানীগুলিই গুখণ-কোম্পানী দিয়ে 
তৈরী করা হয়। এই ধরনের কয়েকটি শিখ ও গুখণ৭ “এক-জাতীয়” 
রেজিমেণ্ট ছাড়! আর প্রত্যেকটি রেজিমেণ্টের রূপ “বহু-জাতীয়' হয়ে 
যায়। ফৌজে পুরবিয়াদের প্রবেশ বস্ততঃ নিষিদ্ধ কর! হয়। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের কৃটনীতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক থেকে একট। নতুন নমাজবিজ্ঞান প্রস্থত 
হয়_-সামরিক জাতি খিওরী। ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ সমাজের 
লোক সৈন্ত হবার যোগ্য এবং কোন্‌ কোন্‌ সমাজ অযোগ্য--তার 
একটি তালিকা তৈরী হয়। ভারতের বিভিন্ন সমাজের সামরিক 
যোগ্যতা নিরূপণ করার জগ্ভ সত্য সত্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন 
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ভারতীয় শ্রেণী, সমাজ ও জাতের কুল-গোত্র বংশ বিচার করেছেন । 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এই অত্যত্ভূত সমাজবিজ্ঞানের হুত্র অনুসারে হঠাৎ 
প্রমাণিত হয়ে গেল যে পুরবিয়া লোকেরা ঠিক সামরিক জাতি নয়। 
যে পুরবিয়া নিপাহী অর্থাৎ অযোধ্য। ও বিহারের ব্রাহ্মণ আর রাঞ্জপুত 
সিপাহীর সাহায্যে ব্রিটিশ মহারাষ্ট্র শক্তিকে, কাবুলের আফগান 
শক্তিকে, নেপাল শক্তিকে ও পাঞ্জাবের শিখ শক্তিকে পযু'দস্ত করেছিল, 
হঠাৎ বোঝ! গেল যে, শতরণজয়ী সেই পুরবিয়ারাই হলো! প্রকৃত রণভীরু 
অসামরিক জাতি এবং আর সবাই সামরিক জাতি ! 


সাআআম্যাজিক অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায় 


সিপাহী বিজ্োহ দমিত এবং ভারতীয় বাহিনী নতুন ক'রে সংগঠিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের সাত্রাজ্যিক প্রসারের উদ্যোগ আবার চাড়া 
দিয়ে ওঠে। ভারতের বাইরে ব্রিটিশের সাসত্রাজ্যিক সংগ্রামে ভারতীয় 
বাহিনীকে বহু অভিযানে প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে প্রধান অভি- 
যানগুলির উল্লেখ করা হলো ঃ 

(১) ১৮৬০ সাল_-পিকিন অভিযান । বিভিন্ন ভারতীয় বাহিনী 
থেকে কয়েকটি সৈন্যদল এবং পাঞ্জাবের নবগঠিত অরেগুলার রেজিমেন্ট 
এই অভিযানে প্রেরিত হয়। 

(২) ১৮৬* সাল-উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মান্ুদ উপজাতিকে 
দমনের জন্য ভারতীয় বাহিনীর অভিযান । 

(৩) ১৮৬৪-৬৫ সাল--ভুটান অভিযান |, 

(৪) ১৮৬৭-৬৮ সাল--আবিসিনিয়া অভিযান। এই অভিষানে 
বোশ্বাই সিপাহী বাহিনী সব চেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করে। বেঙ্গল 
বাহিনী থেকে একটি ব্রিগেডও প্রেরিত হয়। 

(€) ১৮৭৮ সাল-তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বেঙ্গল 
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বাহিনী, পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোর্স ও বোম্বাই বাহিনী থেকেই অধিকাংশ 
সৈন্ প্রেরিত হয়। 

(৬) ১৮৭৮ সাল-_মাণ্টায় একটি সিপাহী ফৌজ প্রেরিত হয 
_রুশ-তুকা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য । 

(৭) ১৮৮২ সাল--একটি স্ুবৃহৎ নিপাহী ফৌজ মিশরে 
প্রেরিত হয়, যার সাহায্যে স্তার গার্নেট উলস্লি € 17 018789 
/০1৭51 ) টেল-এল কোবের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 

(৮) ১৮৮৫ সাল--ভারতীয় বাহিনীর স্থদান অভিযান। 

(৯) ১৮৮৫ সাল-_তৃতীয় বর্মাযুদ্ধ, ভারতের তিনটি প্রেলিডেন্সী 
বাহিনী থেকে নিপাহী ফৌজ প্রেরিত হয়। 

(১০) ১৮৮৫-১৮৯২ সাল--পামীর সীমান্তে (কষ্খ পর্বত ও 
হুন্জা নাগার) ছুইটি অভিযান। নিকিম অভিযান। উত্তর বর্মায় 
চিন ও কাচিন পাহাড়ে অভিযান। 

(১৯) ১৮৯৫ সাল-_উত্তর-পশ্চিমন সীমান্তে মান্থদ দমনের 
অভিযান। 

(১২) ১৮৯৫ সাল-_চিত্রল অভিযান । 

(১৩) ১৮৯৭ সাল--ওয়াজিরিস্থান অভিযান । 


হিন্দুবর্জন ও পুনর্গঠন 


ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যে ব্রিটিশের সাআজ্যিক প্রনার ও প্রতিষ্ঠা 
দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যেই ভারতীয় বাহিনীর 
কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় | ১৮৭৮-৮* সালে 
একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয় । কমিটি স্থুপাবিশ করেন 
যে, তিনটি প্রেসিভেন্সী বাহিনীর স্বতন্ত্রতা রহিত করা 'হোক্‌। 
এই তিনটি বিভিন্ন বাহিনীর অডন্যান্স, সরবরাহ, যানবাহন 


১০৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ইত্যাদি বিষয়গুলি যদিও একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতে থাকে, 
কিন্তু বাহিনী তিনটির সমন্বয় তখন ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়না। 


আফগান ও বর্মা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ সামরিক 
কতৃপক্ষ আবার আকম্মিকভাবে একট! নতুন শিক্ষালাভ করেন। 
তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ জাতের নিপাহীকে 
হঠাৎ নিতান্ত অপদার্থ বলে তাদের ধারণ! হলো । আফগান ও বর্মার 
কঠিন যুদ্ধে তারা৷ নাকি ভাল মত লড়াই করতে পারেনি। 
স্কতরাং বাহিনী থেকে এই সব জাতের সৈন্য বিদায় ক'রে দিয়ে 
সামরিক জাতির লোক ভন্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। 


কারা এই বিশেষ বিশেষ জাত, যাদের হঠাৎ" অপদার্থ ও 
রণভীরু বলে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ মনে করলেন? বোম্বাই প্রেসিডেন্সী 
বাহিনীর হিন্দু, মান্রাজ প্রেসিডেন্সী বাহিনীর হিন্দু এবং বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সপী বাহিনীর হিন্দু--যাদের সাহায্যে বিগত একশত 
বত্সরের অধিক কাল ব্রিটিশ তারতের শত রণক্ষেত্রে জয়লাভ 
করেছিলেন । 


তিনটি প্রেসিভেন্সী বাহিনী থেকে হিন্দুবর্জম ব্যাপকভাবেই 
সার্থক কর! হয়। বহুসংখ্যক্‌ হিন্দু সিপাহী বিদায় ক'রে দিয়ে 
বেঙ্গল বাহিনীতে নতুন নতুন গুর্থ। ব্যাটালিয়ন যুক্ত কর! হয়। 
বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাহিনীকে বেলুচি, পাঠান ও পাঞ্জাবী সৈন্য 
দিয়ে নতুন ক'রে গড়া হয়। মাদ্রাজ বাহিনীতে স্থানীয় লোক 
বলতে গেলে কয়েকটি মৌপলা কোম্পানী ও কুগগাঁ কোম্পানী মাত্র 
থাকে। মোপলারা হলো! মুসলমান। কুগাঁদের মধ্যে আবার এক 
মাত্র পাহাড়ী কুর্গীদদেরই ফৌজে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছুদিন 
পরে মাদ্রাজ বাহিনী থেকে এই মোপল। ও কুগাঁদের বিদায় ক'রে 
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দেওয়া হয়। ভারতীয় বাহিনীকে পুনর্গঠনের এই অধ্যায়কে হিন্দু- 
বর্জনের অধ্যায় বলা যেতে পারে । 

ব্যয়বহুল আফগান যুদ্ধের পর আধিক সামর্থ্য দুর্বল ভওয়ায় 
গবর্ণমেন্ট ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ১৮৮১ সালে ভারতীয় বাহিনীর কতগুলি 
পদাতিক ও সওয়ার দল ভেঙে দেন। ভারতে ব্রিটিশের ইতিহাদে এই 
প্রথম সৈন্য সংখ্য। হ্রাসের দৃষ্টাস্ত। কিন্তু ১৮৮৫ সালে রুশিয়ার 
সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং মধ্য এশিয়ায় ঘাটি 
নেবার জন্য ঠনগ্ভ প্রেরণের প্রয়োজন হয়। যে সব পদাতিক ও 
সওয়ার দল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, দ্রুত নতুন সৈগ্ভ সংগ্রহ ক'কে 
নম্বরহীন শৃগ্য স্থানগুলি অধিকাংশ নতুন দলে পূর্ণ কর হয়। 

১৮৮৬ সালে পাগ্তাব ফ্রন্টিয়ার ফোপকে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
প্রত্যক্ষ পরিচালনা থেকে বদলী ক'রে জঙ্গীলাটের পরিচালনাধীন 
করা হয়। এই সময়ই একটি রিজার্ভ ফৌজ গঠনের প্রথম ব্যবস্থা 
ও উদ্যোগ আরম্ভ হয়। 

১৮৯৫ সালেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। বেঙ্গল, মাদ্রাজ 
ও বোম্বাইয়ের তিনটি প্রেলিডেন্সী বাহিনীর স্বতন্ত্রতা রহিত ক'রে 
দিয়ে এক জঙ্গীলাটের (001001)917007-17-0))16£) অধীনে একটি 
বাহিনীতে পরিণত কর! হয়। এতদিন পর্যন্ত তিনটি প্রেনিডেন্দী 
বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিনটি জঙ্গীলাটের অধীনে ছিল। যদ্দিও 
'ভারতে অবস্থিত. বাহিনীর জঙ্গীলাট' “€ 00207780997-17-01015£ 
06 61১6 এেঠ্যে 1 10018, )৮ পদবীধারী একজন সর্বোচ্চ সমর নায়ক 
১৭৪৮ সাল থেকেই নিযুক্ত হয়ে আসছিলেন, কিন্তু তিনটি স্বতন্ত্র 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীর তিনজন সমর নায়কও জঙ্গীলাট ( 00120018709 
-10-010161 ) পদবীধারী ছিলেন। এতদিন ভারতের সব বাহিনীর 
পরিচালন! কেন্দ্রগত করার পক্ষে একটা বাধ! ছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থার 
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অভাব। রেলপথের বিস্তার না| হওয়| পর্স্ত তিনটি স্বতন্ত্র 
বাহিনীকে একতস্ত্রে আনবার ইচ্ছা ভবিষ্যতের ভঙ্য মূলতুবী ক'রে 
রাখ হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে কিছু রেলপথের বিস্তার এবং নতুন 
্রাঙ্ক রোডের পত্তন ও প্রসার হশুয়ায় তিনটি বাহিনীর পরিচালন! 
কেন্দ্রগত করার ন্থযোগ উপস্থিত হয়। | 

বেঙ্গল বাহিনীকে ছু'টি কম্যাণ্ডে ভাগ করা হয়। এছাড়া! বোম্বাই 
বাহিনী একটি কম্যাণ্ড এবং মাপ্রাজ বাহিনী একটি কম্যা্ড-_ 
মোট চারটি কম্যাণ্ড। এক একজন লেফটেগ্তা্ট জেনারেলকে 
এক একটি কম্যাণ্ডের ভার দেওয়া! হয়। সবার ওপর রইলেন 
'একজন কম্যাগডার-ইন-চীফ বা জঙ্গীলাট। 

পুনরায় বাহিনীর নতুন ক'রে নম্বর সাজাবার কথা ওঠে। 
সমস্ত বাহিনীকে একটি কেন্দ্রীভূত পরিচালনার অধীন কর! সত্বেও 
বাহিনীর বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানীর নশ্বরগুলির মধ্যে ক্রমস্থত্র 
ছিলনা । ১নং বেঙ্গল পদাতিক, ১নং বোম্বাই পদাতিক, ১নং মাদ্রাজ 
পদাতিক, ১নং গুর্থাঃ ১নং হায়দ্রাবাদ, ১নং পাঞ্জাব পদাতিক, ১নং 
শিখ, ১নং বরা পদাতিক, ১নং বেলুচি_-এতগুলি ১নং কোন 
বাহিনীর মধ্যে নিতান্ত বিসদৃশ ও অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার। তাছাড়া 
সওয়ার বাহিনীর মধ্যেও প্রায় আরও ডজনখানেক ১নং ছড়িয়ে 
ছিল। ফৌজ পুনর্গঠিত হওয়! সত্বেও নতুন নম্ববীকরণের পরিকল্পনা 
আপাততঃ স্থগিত থাকে । সাত বছর পরে ভারতের জঙ্গীলাট 
লর্ড কিচেনারের সময়ে নম্বর সমস্যার সমাধান কর! হয়। 
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ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙ্গ দল 


যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের সাফল্য শুধু তারই নাহনস আর রণদক্ষতার 
উপর নির্ভর করেনা]। অতীতে যোদ্ধা ৈন্তদলের অনুগামী 
হিনাবে আর এক শ্রেণীর বাহিনী থাকতো, যার নিজেরা লড়াই 
করতো না, কিন্তু লড়াইয়ের সাফল্য তাদের কর্মদক্ষতার ওপর 
যথেষ্ট নির্ভর করতো । ফ্রণ্টে লড়াই করতো যোদ্ধা সৈনিক 
€ ০0012868769 ), কিন্তু সমস্ত আনুষঙ্গিক আয়োজন সম্পূর্ণ করে 
রাখতো এক দল অ-যোদ্ধা ফৌজ। বর্তমানেও সাপ্লাই (সরবরাহ ), 
ট্রান্সপোর্ট (যানবাহন), মেডিক্যাল ( চিকিৎসা ), ভেটেরিনারী 
( মবেশী ), এঞ্িনিয়ার, অর্ভন্যান্স ও সিগন্তাল ইত্যাদি এক একটি 
বিভাগীয় দল প্রকৃত অর্থে অ-যোদ্ধা ফৌজ হলেও এর মধ্যে অধিকাংশ 
সৈনিক রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত দল। এই সব ব্যবস্থাপক ফোৌজ যদি 
দক্ষতাহীন হয়, তবে ফ্রণ্টের যোদ্ধা সৈনিকের দক্ষতাও ক্ষপ্ন হতে 
বাধ্য। তাছাড়া, এই সব অ-যোদ্ধা সৈনিক শুধু ব্যবস্থাপনার কাজ 
নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, এদেরও প্রতি পদে শৌর্ব ও সাহসের পরীক্ষা 
দিতে হয়, তাই সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হতে হয়। 

আধুনিক কালে সাধারণতঃ ফৌজী ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় বাহিনীর প্রয়োজন এবং ভারতীয় বাহিনীতেও 
এই ধরণের যেসব বাহিনী আছে, তাদের পরিচয় সংক্ষেপে 
বিবৃত হলো। 


রয়্যাল ইণ্ডিয়ান আমি সার্ভিস কোর 


রয়্যাল ইত্ডিয়ান আমি নাভিস কোর (১০5৪1 [1)0197. 405 


১০৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


96108 00৫95 ) £ বাংলায় অনুবাদ করলে অর্থ হয়-_-ভারতের' 
ফৌলী ব্যবস্থাপনার রাজকীয় সৈম্তদল। এই সৈন্তদলের কাজ হলো 
প্রধানতঃ ছু'টি--সরবরাহ এবং যানবাহন ব্যবস্থা । ১৮১৯ সালে 
ভারতের তিনটি প্রেসিভেম্দী বাহিনীর জন্ত আমি কমিশারিয়েট 
ভিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কাজ ছিল সরবরাহ। ১৮৮৩ সালে 
স্বতন্ত্রভাবে একটি ট্রান্সপোর্ট বিভাগও স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালে 
উভয় বিভাগ একসঙ্গে যুক্ত ক'রে একটি সর্বভারতীয় বিভাগে পরিণত 
কর। হয়। পঞ্চম জর্জের রৌপ্য জয়ন্তীর সময় এই যুক্ত কমি- 
শারিয়েট ট্র্যাক্সপোর্ট দল “রয়্যাল আখা। লাভ করে এবং সেই 
থেকে ভারতীয় বাহিনীর বর্তমান “রিয়াস (7২. [. 4. 9.0.) 
জন্মলাভ করে। 

বতর্মান রিয়ামের ওপর দু'টি গুরুদায়িত্ব_-সরবরাহ এবং যানবাহন 
ব্যবস্থা । সৈনিকের. খাছ, সওয়ার ফৌজের ঘোড়ার খাগ্য, পেট্রল 
ইত্যাদি বস্ত সংগ্রহ সংরক্ষণ ও সরবরাহের ভার রিয়াসের ওপর ।. 

যানবাহনের ব্যাপারে বর্তমানে যন্ত্রচালিত ব্যবস্থা গ্রচলিত আছে। 
পূর্বে পশুচালিত যানবাহনই প্রধান অবলম্বন ছিল। প্রথম মহা- 
যুদ্ধের পরে রিয়ামে যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থা শ্রচলিত হয়েছে। 
বস্ততঃ ১৯২৮ সাল থেকেই যান্ত্রিক বাহনের ব্যবস্থা ভালভাবে হয়। 
রিয়াসের অফিসারেরা ব্রিটিশ, আর সকলেই ভারতীয় । ডিউক 
অফ. কনট হলেন এই বাহিনীর প্রধান কর্ণেল ( 0010061-10-010106 )। 


মেডিকা।ল সাণিস 


ভারতীয় ফৌজের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের চারটি উপ- 
বিভাগ আছে। এরা হলো প্রকৃত অযোদ্ধা ফৌজ। 
(১) ভারতীয় মেডিক্যাল সাভিন (7779190 11501091 967ড109 )| 


ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙগ দল ১০৯ 


(২) ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ ([709197 1160108] 1092087৮- 
1209 )। 

(৩, ভারতীয় মিলিটারী নাগিং সাভিস (1770181) 0111169:5 
বি 81708 9915109 )। 

(৪) ভারতীয় হাসপাতাল দল ( 77918) 17081)169] 00:09) 

পূর্বে তিনটি প্রেসিডেন্দী বাহিনীর তিনটি স্বতন্ত্র মেডিক্যাল 
সার্ভিস ছিল। বিজ্ঞ অর্থ-বিজ্ঞ অথবা হাতুড়ে, যে ধরণের ইতরাজ 
চিকিৎসক মে সময়ে ভারতে আসতো, তাদেরই নিয়ে তিনটি প্রেসিডেন্সী 
বাহিনীর মেডিক্যাল সাভিস গঠন কর। হয়েছিল । ১৮৯৭ সালে তিনটি 
স্বতন্ত্র সাভিসকে যুক্ত ক'রে একটি সর্বভারতীয় বিভাগে পরিণত ক'রে 
ভারতীয় মেডিক্যাল সাভিস আখ্য! দেওয়া হয়। ইগ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সান্ডিসের একটা শিষ্য এই হলো যে, এটা একটি ফৌজী বিভাগ 
হলেও ইচ্ছা মত সিভিল বা অসামরিক বিভাগ থেকে চিকিৎসক 
আমদানী ক'রে নিয়োগ করা হয়। আবার অনেকে ফৌজী চিকিৎসক 
হিসাবেই কাজ আরম্ভ করে, পরে অথবা শাস্তির সময়ে অসামরিক 
বিভাগে কাজ গ্রহণ ক'রে চলে যান। একমাত্র চিকিৎমক অফিসার 
নিয়োগের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক এবং অসামরিক 
বিভাগের মধ্যে একট! আদান প্রদানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। 

বলতে গেলে ভারতীয় ফৌজের মধ্যে এই বিভাগটিতেই সর্ব- 
প্রথম ভারতীয়করণ ( 17791%01981017 ) হয়েছে । অল্পসংখ্যক কয়েক- 
জন যুরোগীয় ছাড়া প্রত্যেক আই-এম-এস অফিসার ভারতীয়। 

স্ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ্-_ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সহ- 
যোগী হিনাবে কাজ করার জন্য কতগুলি ইংলতীয় ব্রিটিশ বাহিনীর 
দলও থাকে । যেমন গোরা বাহিনী, কিন্তু গোর] চিকিৎসক এদের সঙ্গে 
ইংলগ্ড থেকে আসে না। এদের শিবিরে স্বাস্থ্য সম্পকিত নানাবিধ 


১১০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


কাজ তদারক ও চিকিৎসার জ্ন্ত ভারতীয় আ্যামিস্ট্যা্ট সাজনদের 
নিয়োগ কর] হয়। দেশীয় সৈনিকের সঙ্গে ভারতীয় সাব আ্যাসিস্ট্যাণ্ট 
সার্জন থাকে । 

নার্সিং সার্ভিস- গ্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈনিকের জন্ 
নাপিংয়ের কোন রাঁতি ছিল না। রেজিমেন্টের অন্তর্গত একদল 
সৈনিকের ওপর রুগ্ন বা আহত ভারতীয় সৈনিকের শুশষার ভার 
ছিল। বস্ততঃ এই সব রেজিমেন্টীয় শুশষাকারীর। নাপিং ও স্বাস্থ্য তত্ব 
ছাঁড়া আর সব কাজেই পোক্ত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় 
ফৌন্দে একটি নাসিং সাভিস চালু করা হয়। ভারতের হাসপাতালের 
অভিজ্ঞ মেয়ে নার্স এই সাভিসে নিযুক্ত হয়ে থাকে । এঁদের কাক্গ 
হলে মিলিটারী স্টেশন হাসপাতালে আর্দালি নাদের শুশ্রষ।-কার্ষ 
শিক্ষা দেওয়া এবং তদারক করা। 

ভারতীয় হাসপাতাল দল -কেরাণী, স্টোর-কীপার, পুরুষ নাস? 
আযান্থুলেন্স, মেথর মুদ্ণাফরাশ, ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হাসপাতাল 
কর্মচারীর দল। 

ভারতীয় ফৌজে পুর্বে হাসপাতাল ব্যবস্থা জঘন্য রকমের ছিল 
এবং আহতদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুবই বেশী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে 
মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজের মেডিক্যাল সাভিনগুলি 
নিতান্ত অপদার্থ প্রমাণিত হয়। তারপর থেকে কতগুলি বিষয়ে 
পরিবর্তন এবং সংস্কার সাধন ক'রে দেশীয় ফৌজের চিকিৎসার স্থবিধা 
কিছুটা উন্নত করা হয়েছে। 

মেডিক্যাল সাভিসের লোকেরা অ-যোদ্ধা হলেও অনেক ক্ষেত্রে 
বাধ্য হয়ে তাদের সতিকারের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে । আই-এম-এস- 
এর অনেক যুরোপীয় অফিসার এর জন্য “ভিক্টোরিয়। ব্রন” পদক 
অর্জন করেছেন ।' 


ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙ্গ দল ১১১ 


একজন ভারতীয় আই-এম-এস অফিসার ফ্রান্সের রণক্ষেত্র 
অপ্রত্যাশিতভাঁবে জার্মান আয়রন ক্রস্* লাভ করেন। অফিসারের 
নাম সোম দত্ত। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে নেবাকার্ধে নিযুক্ত থাকার সময় 
জনৈক আহর্ত জার্মান কর্ণেলকে ইনি প্রাথমিক শুশ্রষা করেন। 
জার্মান কর্ণেল তার নিজের আয়রন ক্রসটি সোম দত্তকে তখনই 
উপহার দেন। 

ভারতীয় ফৌজের “ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল সান্ডিল” কতগুলি কার্ষের 
জন্য বিখ্যাত। পানীয় জল শোধনের জন্য ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সাভিস যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন বর্তমান লগ্ন প্রভৃতি পৃথিবীর 
প্রতোক আধুনিক সহরে সেই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে । আশঙ্কিত 
মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়ার 
প্রথ। (10258 10998186101.) ইত্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিসই প্রবন্তিত 
করেন। 


ইণ্ডিয়ান আমি ভেটেরিনারী কোর 


(1. &. ড. 0.) 

ইত্ডিয়ান আমি ভেটেরিনারী কোর (171918%7 41005 ড০৮6710875 
0০৭১5 )--বাংলায় অন্থুবাদ করলে অর্থ হয়, ভারতীয় ফৌজের 
মবেশী দল। 

যতদ্দিন পর্যন্ত ঘোড়া নামক তুরঙ্গম জীবটি ফৌজের অন্যতম 
প্রধান বাহন হয়েছিল ততর্দিন পর্যন্ত ফৌজের পশু-প্রজনন এবং 
পশু চিকিৎসার বিভাগটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। সওয়ার 
ফৌজের জন্ত এবং কামান টানার জন্য লক্ষ লক্ষ ঘোড়ার প্রয়োজন 


* ব্রিটিশ সৈনিকের কাছে “ভিক্টোরিয়া ত্রস্‌* যেমন সম্মানজনক জার্মান সৈনিকের 
কাছে 'আয়রণ ত্রুস্‌ও ঠিক তেমনি । 


১১২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ছিল। এবং ঘোড়ার খুরে লোহার নাল ঠোকার জন্য নিযুক্ত কামারের 
দলই ছিল ফৌজের প্রথম ভেটেরিনারী অফিসার 

১৭৯৩ সালে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী তিনটি প্রেসিডেন্সী বাহিনীর 
জন্য তিন স্থানে পশু প্রজননের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থা 
ফলপ্রদ হয়না । ১৮০৮ সালে মুরক্রফট নামক এক ইংরাজ বিশেষজ্ঞ 
ভারতে এসে ইংলিশ ও আরবী ঘোড়া নিয়ে পুষাতে অশ্ব-প্রজনন 
ও পালনের কেন্দ্র স্থাপন করেন, কিন্ত এর ফলে ভাল জাতের 
ঘোড়া পাওয়া! সম্ভব হলে খরচ অত্যধিক হয়। এরপর তিনি 
মধ্য-এপিয়াতে রওনা হন, ভারতে তুরাণী জাতের ঘোড়া আমদানির 
জন্য । তিনি ভারতে আর ফিরে আসেননি । কেউ বলেন তিনি 


'পামীরে অন্সস্থ হয়ে মারা যান, কেউ বলেন বোখারায় নিহত 
হন। লাহোরে অবস্থানকালে তিনি যে গৃহে ছিলেন সেই গৃহটি 


আজও লাহোরের শালিমার উদ্যানে রয়েছে। মহারাজ রণজিৎ 
সিং এই গৃহের দরন্জায় একটি ফলকে পর্যটক" মুরক্রফটের নাম 
উৎকীর্ণ ক'রে গিয়েছেন। মুরক্রফট সত্যিই পর্যটক ছিলেন না। 
তিনি বস্ততঃ ভারতের রিমাউন্ট ও ভেটেরিনারী সাভিসের প্রথম 
ডিরেক্টর | 

১৮২৬ সালে ভারতীয় ফৌজের জন্য একটি ভারতীয় মবেশী 
বিভাগ (10919 ড০6210179/৮ 1)6106.) স্থাপন করা হয়। একটি 
সামরিক বিভাগরূপে আবিভূ্ত হয়ে এই বিভাগটি পরবর্তাকালে 
সম্পূর্ণরূপে অসামরিক বিভাগে পরিণত হয়। ফৌজের মবেশী 
কর্মচারীর দল নিজেরাই ওষুধ সরবরাহ ক'রে ঘোড়ার চিকিৎসা 
করতেন। ঘোড়। প্রতি ছু'আন। ওষুধের দাম বাঁধা ছিল। 

ভারতীয় ফৌজের ভেটেরিনারী ব| মবেশী কর্মচারীর দল 
অ-যোদ্ধ। হলেও একটি এ্রতিহাসিক যুদ্ব-কীত্তির জন্ত এর! বিখ্যাত 


ফৌজের সাজ ও উপাঙ্গ দল ১১৩ 


হয়ে আছে। ১৮৫৭ সালে পারশ্য অভিযানের সময় খুশাব নামক 
স্থানে বোম্বাইয়ের নওয়ার ফৌজ শক্রপক্ষের ওপর চার্জ করে, 
জনৈক মবেশী কর্মচারীই প্রথম শক্রর হাত থেকে পতাক। দখল 
করে নেয়। 

১৮৬৮ সালে আবিনিনিয়ায় প্রেরিত ভারতীয় ফৌজ রণক্ষেত্রে 
সর্বপ্রথম মবেশী হানপাতাল € পশু হাসপাতাল ) স্থাপন করে । 
ভারতীয় ফৌজ থেকে উদ্ভূত এই ফিল্ড হাসপাতাল প্রথাটি পরবর্তা 
কালে প্রত্যেক দেশের ফৌজে গৃহীত হয় 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পযন্ত উন ফৌজ্জের রিমাউণ্ট 
বিভাগের একমাত্র কাজ ছিল ঘোড়া খরিদ করা। কারণ সে 
সময় সিল্লাদার প্রথ। প্রচলিত ছিল, এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্ট নিজের 
উদ্যোগে ঘোড়। যোগাড় করতে।। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিলাদার 
প্রথা উঠে যাবার পর রিমাউণ্ট বিভাগের কাজেও নতুন পদ্ধতি 
দেখা দেয়। ভারতীয় ফৌজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পশু যোগাড় 
করা এবং প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন ক'রে উপযুক্ত ভালজাতের ঘোড়া 
ও খচ্চর প্রজনন পালন ও সরবরাহ করা, এই বিভাগের কাজ। 

১৯১৪ সাল পযন্ত ভেটেরিনারী সাভিনের কাজ ছিল শুধু 
ভারতের গোরা ফৌজের ঘোড়ার চিকিৎনা করা, 'ভারতীয় ফৌজের 
ঘোড়ার চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, রেজিমেণ্টের 
লোকেরাই দেখাশোনা করতো । 

কিন্তু তারপর থেকে ভারতীয় ফৌজের জন্য ইত্ডিয়ান আমি 
ভেটেরিনারী কোর (100187. 0 5০০০০081009) নামে 
একটি ফৌজী পণ্ড চিকিৎসক দল তৈরী হয়েছে । ভারতীয় ফৌজের 


অন্তভূক্ত সমস্ত পঞ্খর চিকিৎসা, পরিচর্যা ও ফিল্ড হাসপাতাল 
পরিচালনার ভার এই দলের ওপর । 
চ 


১১৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ একট! বিষয় খুবই বেশী ক'রে প্রচার 
করেছেন যে, ভারতবর্ষে পশু প্রজননের কোন বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, তারাই ভারতে এনে এই পদ্ধতি প্রচলিত 
করেছেন। 

কিন্তু এ অভিযোগ নত্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হায়দার আলির 
“অমৃত মহল” বিভাগটির নাম উল্লেখযোগ্য । অমুত মহল কথাটির 
প্রকৃত অর্থ যদ্দিও “ছুপ্ধ বিভাগ' কিন্তু বিভাগটি বস্তৃতঃ একটি ভেটেরিনারী 
বিভাগ ছিল-_-উন্নত জাতের গরু-বলদ ' প্রজননের জন্য। হায়দার 
আলির ফৌজের বলদ-টানা কামানের দ্রুততার নঙ্গে ইংরাজ 
ফৌজের ঘোড়া-টানা কামান পাল! দিয়ে উঠতে পারতে। না। 


ইণ্ডিয়ান আগি অর্ভন্যান্স কোর (7. 4৯. 0.0.) 


ইণ্ডিয়ান আমি অডন্যান্স কোর (17010 400৮ 029109)09 
0০199 )-_-বাঙলায় অর্থ করলে দাড়ায়, ভারতীয় ফৌজের অস্ত্র সর- 
বরাহকারী দল। অভন্যান্স কথাটির আভিধানিক অর্থ হলো- বড় 
আগ্েয়ান্তর। ৰা | 

পূর্বে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে (১৭৯৬ পালে) তিনটি 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীতে তিনটি অর্ডন্যান্ম বিভাগ ছিল। ১৮৮৪ সালে 
তিনটিকে এক ক'রে ভারতীয় অর্ডন্তান্স বিভাগ স্থাপিত হ্য়। 
১৯২২ সালে বিভাগটিকে ফৌজী রীতিতে গঠিত ক'রে ইগ্ডিয়ান 
আমি অর্ডন্তশ্মি কোর আখ্য। দেওয়। হয়। 
বর্তমানে শুধু অস্ত্র সরবরাহ করাই এই দলের কাজ নয়। 
অন্ত্রশস্ত্র, মিলিটারী গাড়ী, উদ্দি, বুট, বিস্ফোরক ইত্যাদি সামরিক 
সম্ভার যোগান দেবার ভার এই দলের ওপর। 

সামরিক সম্ভার উৎপাদন করা অবশ্ত এই দলের কাজ নয়। 


ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙ্গ দল ১১৫ 


কারখানা থেকে প্রস্তত সামরিক সম্ভার পরীক্ষা! করা, অর্ডার দেওয়। 
ইত্যাদি অবশ্ত এদের কাজ। সেইজন্য অর্ডন্যান্দ কোর দক্ষ 
টেকনিসিয়ান ব৷ মিস্ত্রীদের দ্বার গঠিত । ফিল্ডে অস্ত্রশত্ত্র মেরামত 
করার দায়িত্বও এদের । সেইজন্ প্রত্যেক তোপখানা (8:59791 ) বা 
অস্ত্রের ভিপোর নঙ্গে একটি ক'রে ইঞ্রিনিয়ারিং কারখান। থাকে, 
অর্ডন্যা্ম কোরের লোকেরাই এই কারখানায় মেরামতী কাজ 
ক'রে থাকে । একট। বড় ইঞ্জিন থেকে স্থরু ক'রে দূরবীক্ষণ যন্ত্র পর্যন্ত 
সব কিছুর মেরামতের কাজ অর্ডন্যা্স কোরের লোকের ছার! 
চালিত হয়। ৰ 

অর্ডন্তান্প কোরের অধিকাংশই ভারতীয়। এদের কাজে ফ্রণ্টের 
সৈনিকের মত রণোম্মতা থাকার কথ! নয়। লাইনের বহু দূরে 
পেছনে শান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এদের কাজ করতে হয়। 

নিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা দিল্লীর বারুদখান। 
(70086251) ) আক্রমণ করে । বেঙ্গল বাহিনীর অর্ডন্তান্স বিভাগের 
লোকেরা মিস্ত্রী হয়েও বারুদখানা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করে। 
কিন্ত সিপাহীদের হাতে পরাজয় যখন অবশ্তন্তাবী বলে মনে হলো 
তখন নিজেরাই বারুদখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সমগ্র বারুদ- 
বানার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অর্ডন্তান্দ বিভাগের লোকেরাও 
নিশ্চিহন হয়, মাত্র তিন চারজন বেঁচে থাকে । ১৮৫৭ সালের এই 
ঘটনাকে একটি পোড়ামাটির” ( 99০:০1,00 ০০৮)। ) ৃষ্টান্তরূপে ধর 
যেতে পারে। 

ব্রিটিশ সাতত্রাজ্যের সর্বত্র অর্ডন্তান্স কোর যে ব্যাজ পরিধান করে, 
ভারতীয় অর্ডন্যান্পস কোরের লোকেরাও সেই ব্যাজ পরিধান করে। 
ব্যাজের প্রতিকৃতি হলো-_-একটি ঢালের ওপর তিনটি কামানের 
গোল।। তার ওপর “মটো? লেখা_-8৪, 18 7015 ; এর অর্থ 


১১৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


হলো-_পপ্রক্কতির কাছ থেকে বিজ্ঞান অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ।” এই 
“মটে' ক্রমওয়েলের প্রবত্িত। 

ভারতীয় ফৌজের প্রাচীন অর্ডন্তাম্দ বিভাগ ফৌজের বনু বিশিষ্ট 
অস্ত্র, উপকরণ ও সঙ্জার আবিষফর্ত। ও প্রবর্তক । 

১৭৭৩ সালে ভারতীয় ফৌজে দেশী বাজনার টমটম ও নাকাড়া 
ঢাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। তার বদলে বিলাতী ড্রাম ও 
ফাইফ বাঁশী (£6) প্রচলিত হয়। ৩৫ বছর পরে বিউগল ও 
হুইসিল প্রচলিত হয়। : 

পদাতিক বাহিনীর হাবিলদারেরা ১৮০০ সাল থেকে সড়কি 
(1010) ধারণ করতে। ;১৮৩১ সালে সড়কির বদলে ফ্যুজিল (2811) 
বা পুরোনো ধরনের গাদা বন্দুক প্রচলিত হয়। 

১৮৬৪ সাল থেকে সওয়ার ফৌজে পুরাতন ধরণের বন্দুকের 
ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে প্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া কার্বাইন' ( ৮1০৮০০৪ 

0891০ ) নামে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলিত হয়। 

১৮৬১-৭১ সালে পদাতিক বাহিনীর পুরাতন বন্দুক নিষিদ্ধ 
ক'রে বিখ্যাত এনফিল্ড রাইফেল (7000101২169 ) প্রচলিত হয়। 
এই রাইফেলে টোটা ভরার সময় টোটার আচ্ছাদন দাত দিয়ে 
কেটে নিতে হয়। এই রাইফেলের জন্যই “বিমাখ! টোটা” কিংবদন্তীটি 
প্রচারিত হয়েছিল বলে বহু ব্রিটিশ অফিসার ধারণ! করেন। 

এনফিল্ড রাইফেল উঠে গিয়ে, ১৮৭১.সালে আসে স্লাইডার (৭1407) 
রাইহফল | তারপর ১৮৯২ সালে বিখাত মার্টনি-হেনরি (11%171- 
গাগা ) রাইফেল, তারপর ১৯০৫ সালে-লী-মেটফোর্ড ( [০৫ 
81০$:০:৭) রাইফেল। 

১৮৬৪ সালে বল্পমের (180০9) আকৃতি ও টৈর্ঘের পরিবর্তন 


ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙগ দল ১১৭ 


সাধিত হয়। দশ থেকে সাড়ে এগার ফুট দীর্ঘ সঙ্গীন-মৃখ বল্পম 
গ্রচলিত হয়। . 

১৮০১ সালে ঘোড়-গোলন্দাজ ফৌজের জন্য ছোট আকারের 
গ্যালপার কামান (£৪11076 ৪দ1) ) প্রবর্তিত হয়। 

১৭৮৭ সালে অর্ডন্তান্পস বিভাগ ভারতীয় ফৌজের জন্য 
ছাউনী ফেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করতে আরম্ভ করে। মাত্র 
ব্রিটিশ অফিসার ও সার্জেপ্টগণ ছাড়া আর কেউ তাবু পেত না। 
সিপাহীদের থাকার জগ্ তাবুর ব্যবস্থা ছিল ন।। 

ভারতীয় ফৌজের জগ্য প্রথমে কালো রঙের চামড়ার সরঞ্জাম 
প্রচলিত ছিল। ১৮০৫ সালে নাদা বাফ. (৮৪) রঙের চামড়ার 
সরপ্রাম প্রচলিত হয় এবং ১৮৭৯ সাল থেকেই ব্রাউন রঙ প্রবনত্তিত 
হয়। 

পদাতিক বাহিনীর জন্য প্রথমে শুধু বিনামূল্যে লাল রঙের কোট 
দেওয়া হতো এবং অধোবান নিপাহীরা নিজেরাই কিনে নিত। ১৮১৭ 
নালে সামরিক কতৃপক্ষ প্রথম সিপাহীদের অধোবাস হিসাবে ট্রাউজার 
প্রবর্তন করেন। ১৮০৯ সালে ৬ ইঞ্চি চওড়া কোমরবন্ধ প্রচলন 
কর! হয়। ১৮৭৭ সালে ভারতীয় সিপাহীর পোষাকের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য পটি' প্রবতিত হয়। 

সিপাহী ফৌজ প্রথমে পাগড়ী পরিধান করতো, তারপরেই 
যুরোপীয় স্টাইলের লম্বা! টুপি (৪1৯৮০ ) প্রচলিত হয় ॥ ১৮০৪-৪৪ 
সালে মাত্র গ্র্থা ও গাড়োয়ালী ফৌজের জন্য কিলম্যানক টুপি 
প্রচলিত হয়। ব্যাপকভাবে 'খাকি' প্রবত্িত হয় ১৮৮১ সালে । 

ভারতীয় ফৌজের জন্য অর্ডন্যান্দ বিভাগ যেসব নামরিক 
উপকরণ সরবরাহ করতো, সেগুলি ভারতে উৎপন্ধ হতো না, ইংলগু 
থেকেই আসতো । ব্রিটিশ কতৃপক্ষ এ বিষয়ে দেশীয় লোককে সম্পূর্ণভাবে 


১১৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


অজ্ঞ রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, এট! তাদের নিজন্ব সামরিক 
গুপ্ত বিষয় ছিল। 

কিন্ত ভারতে সাম্রাজ্যের প্রসার হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় উপ- 
করণের পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতে অস্ত্র- 
শস্ত্রের কারখান! স্থাপনের উদ্যোগ করেন । সিপাহী বিজ্রোহের 
আগেই ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানী ভারতে অনেকগুলি গোলাবারুদ, কামান 
ও টোটা তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন । কিন্তু রাইফেল বন্দুক 
ইত্যাদি ছোট আকারের আগ্েয়ান্ত্র বিলাত থেকেই আসতো । 

বর্তমানে মে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । ভারতে বহু অর্ডস্তান্স 
কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কাশীপুরের বন্দুক ও শেল ( গা &. 
813০] ), ইছাপুরের রাইফেল ও অটোমেটিক আগ্েয়ান্ত্র, জব্বলপুরের 
মেশিনগান, সাজাহানপুরের সামরিক পরিচ্ছদ, কারকীর গোলাবারুদ, 
কানপুরের জিন ও বুট--এসব ভারতীয় শ্রমে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হচ্ছে। 

সামরিক ব্যাপারে একট সত্য কথা প্রবাদিত হয়ে আছে__ 
44 1)961010 101)65 ৬161) 168 ,06071095-- কোন জাতি প্রধানত: 
তার কারখানার সাহায্েই যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এ থেকে 
প্রমাণিত হয়, অস্ত্রো্পাদনের ব্যাপারে অর্ডন্তান্স বিভাগের দায়িত্ব 
ও গুরুত্ব কতখানি । 

মাস্টার জেনারেল অফ অর্ভন্যান্স (11966 (9011918 01 
07078096.) নামে জনৈক প্রধান অধ্যক্ষের পরিচালনায় সমগ্র 
অর্ডন্তান্স দলের কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত । 


মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সাভিস (1. [নি ৩.) 


ভারতবধের প্রথম পূর্ত বিভাগ (7১১110 দ/ ০০3 19০7৮.) মিলিটারি 
বোর্ডের অধীনে ছিল-_-এটা হলো! ১৮শতকের অবস্থার কথা। ভারতীয় 


ফৌজের সাঙ্গ ও উপাঙ্গ দল ১১৯ 


এগ্রিনিয়ার টসন্তদল (11018 00199 ০01 1/)91176519 ) নামক ভারতীয় 
ফৌজেরই একটি অংশ দ্বারা এই বিভাগের কাজ নিপন্ন হতো । 
কিন্তু প্রার্দশিক গবর্ণমেণ্টগুলি অসামরিক বিষয়েও মিলিটারি 
এঞ্জিনিয়ারের কর্তৃত্ব পছন্দ করতে পারতেননা। ফলে ১৮৪১ সালে 
পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে অসামরিক বিভাগে পরিণত 
করা হয়। ফৌজের জন্য স্বতন্ত্র একটি এঞ্রিনিয়ার বিভাগ গঠনের 
প্রয়োজন নেই বলেই কর্তৃপক্ষ ধারণ। করেন এবং ফৌজেব জন্ 
যা কিছু পূর্ত কার্য অসামরিক পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের দ্বারাই 
করিয়ে নেওয়া হতো । সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত শাসনের 
দায়িত্ব কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে বদলী হবার 
পর ভারতে অনামরিক পুত কাধের ব্যাপক প্রসার হতে থাকে। 

ভারতীয় ফৌজী কতৃপক্ষ এবার পান্ট। প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেন। সামরিক পৃতর্ঘটিত বিষয়ে অনামরিক বিভাগের কতৃত্ব 
তারা অপছন্দ করেন। ১৮৮১ সালে ব্যারাক ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভৃতি 
ফৌলী পূর্ত তদারকের ভার ফৌজী কতৃপক্ষের ওপরেই ন্যস্ত হয় 
এবং নেই অন্ুনারে সামরিক পূৃত বিভাগ (1111 ড/০ 
1)01)6. ) গঠিত হয়। ১৮৯৯ নালে এই বিভাগটি নম্পূর্ণ ফৌজী 
পদ্ধতিতে গঠিত হয়। 

১৯২৩ সালে আবার বিভাগটিকে নতুন ভাবে গঠন কর! হয় 
এবং নেই সময় থেকেই মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং সাভিসের পত্বন 
হয়। সাডিনের তিনটি শাখা আছে-(১) অন্টালিকা ও নড়ক, 
(২) ইলেকটিক্যাল ও মেকানিক্যাল এবং (৩) স্টোর। শক্তি 
উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার স্টেশন, বরফের ফ্যাক্টরী, জল. সরবরাহ, 
সড়ক পিটাই, কারখানা, এঞ্জিনিয়ার স্টোর, আসবাব ডভিপো-_ইত্যাদি 
ব্যাপারে এক একটি এঞ্জিনিয়ার ইউনিট নিযুক্ত থাকে । 
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মিলিটারি ফার্ম ডিপার্টমেন্ট 


মিলিটারি ফার্ম ডিপার্টমেন্ট ( 1111169/য চা9শ0 1067)6, ) অর্থ 
হলো! নামরিক খামার বিভাগ । এই বিভাগটি ১৮৮১ সালে 
কমিশারিয়েটের একটি শাখা ছিল। ১৯১২ সালে স্বতন্ত্র বিভাগে 
পরিণত হয়। ফৌজের ঘোড়া ইত্যাদি পশুর জন্য ঘাসের চাষ 
এবং সৈনিকদের জগ্য দুধ, প্রধানতঃ এই ছু'টি বস্তু উৎপাদনই 
বিভাগটির কাজ। কৃষি সম্বন্ধে নানারকম গব্ষণার কাজও এই 
বিভাগের দ্বারা হয়ে থাকে। 


ভারতীয় ফৌজের কেরাণী দল 


ভা রতীয় ফৌজের কেরাণী দল (11)019) াণয 00109 ০: 
019 ), ফিল্ডের যোদ্ধা সৈনিক ঠাট্রা। ক'রে এদের টাইপ রাইটার 
সৈনিক" আখ্যা দিয়ে থাকে, যদিও কলমধারী কেরাণী ফৌজের 
সাহীযয ছাড়া রাইফেলধার] ফৌজের কোন অভিযান অগ্রসর হয় 
না। শাস্তির সময় শিবিরের শান্ত অফিন ঘরে যেমন 'এদের 
প্রয়োজন, যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রেও এদের তেমনি প্রয়োজন । সেই 
কারণে সামরিক কেরাণী দলকেও ফৌজী পদ্ধতিতে গঠিত করা 
হয়ে থাকে। 


অক্সিলিয়ারি ফৌজ 


অক্সিলিয়ারি ফোস” ইপ্ডিয়! ( 4011%75 [70796 10001% ), বঙতমানে 
এই নামে ভারতীয় ফৌজের একট] উপবিভাগ আছে ; ১৮৮ সালের 
পর ভারতের অনামরিক কাজে নিযুক্ত যুরোপীয় ও আযাংলো- 
ইত্ডিয়ান সমাজ থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে ইগ্ডিয়ান ভলাট্টিয়ার 
দল গঠন করা হয় তা থেকেই হলো বর্তমান ' বিরাট অক্সি- 
লিয়ারি বাহিনীর স্থত্রপাত । 

বিশেষ প্রয়োজনে এবং স্থানীয় প্রয়োজনে এক এক জায়গায় 
এই ধরণের স্বেচ্ছাসৈনিক দল গঠন কর। হয়। সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় এইভাবে প্রথম গঠিত হয় মান্াজ ভলাটিয়ার গার্ড দল। 
এর তিন চার বছর পরে নান। স্থানে স্থানীয় প্রয়োজনে পদাতিক 
স্বেচছাসৈনিক দল গঠিত হতে থাকে । ১৮৭৭ সালে প্রথমে 
স্বেচ্ছানওয়ার ফৌজ গঠিত হয়। ১৮৭৯ সালে স্বেচ্ছাগোলন্দাঙ্গ 
দলও গঠিত হয়। ১৮৬৯ সাল থেকেই রেল কোম্পানীগুলি তাদের 
কমচারীদের ভেতর থেকে ভলাটিয়ার সংগ্রহ ক'রে এক একটি 
রেলওয়ে ভলান্টিয়ার ফৌজ তৈরী করতে থাকে। 

খান ফৌজ থেকে এক একজন আযাডজুট্যান্ট এনে এই সব ভলাটিয়ার 
দল পরিচালনার ভার দেওয়া হ্য়। ভলান্টিয়ার দলের অন্তান্ত 
সকল অফিলার ও সাধারণ টৈনিক সকলেই বস্তৃতঃ স্বেচ্ছাসৈনিক। 

ভলাটিয়ার দলের নামরিক দক্ষত! উন্নত স্তরের হওয়া সম্ভব 
ছিলনা । বস্তৃতঃ এটা সখের সামরিকতাই ছিল। ভলাটিয়ার 
নৈনিকের। কিছু কিছু সামরিক ট্রেনিং অবশ্য গ্রহণ করতো, কিন্ত 
প্রধানতঃ তারা নিজের নিজের সিভিল বা অসামরিক চাকুরীতেই 
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ব্যস্ত থাকতো'। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এইনব ভলান্টিয়ার 
দলের সামরিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়, যাতে খাস 
যোদ্ধা ফৌজের সহিত এরা নহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। 


ভারতের যুরোগীয় নমাজ দাবী করে যে ভলাট্িয়ার বাহিনীতে 
ভর্তি হওয়া! এবং কাজ করা আবশ্টিক ( ০০107)81১05 ) করা হোক্‌। 
এই দাবীর ফলে ১৯১৭ সালে ভারতীয় দেশরক্ষা ফৌজী আইন (170197 
1)912100 1101708 406 ) পাশ হয়। এই আইন অন্নুপারে ইপ্ডিয়ান 
ভলাট্টিয়ার নামে আখ্যাত স্বেচ্ছাসৈনিকের দলগুলি “ভারতীয় 
দেশরক্ষা ফৌজ” (100181॥ 1)916706 107০9 ) আখ্য। ধারণ করে! 
ভারতে অবস্থিত ১৮ বছর থেকে ৪১ বছর বয়ল পধন্ত' প্রত্যেক যুরোপীয়ের 
পক্ষে ভলাটিয়ার ফৌজে যোগদান আবশ্তিক করা হয়। এছাড়। 
তলাট্টিয়ার ফৌজের বিশেষ কতগুলি ইউনিটে ভারতীয় লোক ভি 
করারও অনুমতি দেওয়া! হয়। 


১৯২* সালে “ভারতীয় দেশরক্ষা ফৌজ' নাম তুলে দিয়ে অক্সিলিয়ারি 
ফোস ইও্ডিয়। (4052]1 01০০ 177018, ) নাম দেওয়া! হয়। বিভিন্ন 
স্বেচ্ছাসৈনিকের ইউনিটগুলিকে নতুন ক'রে নাম ও নম্বর দেওয়া 
হয়। স্বেচ্ছাঁসৈনিকের দায়িত্ব সন্বদ্ধে সুনির্দিষ্ট বিধান রচিত হয়। 
একটি ব্যবস্থা অপরিবতিত থাকে-_ ন্বেচ্ছাসৈনিকের কমক্ষেত্র স্থানীয় 
অঞ্চলের মধ্যেই থাকবে, বাইরে নয়।' 


দেখা যাচ্ছে যে, ডিফেন্স বা! দেশরক্ষা এই অক্সিলিয়ারি দলেরও 
আদর্শ কিন্তু ব্যাপক অর্থে নয়। বলতে পারা যায় স্থানীয় দেশরক্ষা 
(1০691 7909৪ )। স্থানীয় সামরিক দ্তৃপক্ষ প্রয়োজন বুঝলেই স্থানীয় 
অক্সিলিয়ারি দলকে কাজে আহ্বান করতে পারেন । নার। বছরের 
মধ্যে কতগুলি দিন নির্দিষ্ট ক'রে ন্বেচ্ছাসৈনিককে ট্রেনিং দেওয়া হয়। 


অক্সিলিয়ারি 'দীজ ১২৩ 


স্বেচ্ছাসৈনিকেরা দিন হিসাবে মাইনে পায় এবং বছর পূর্তি হলে 
একট! বোনান। 

অক্িলিয়ারি ফোনের রূপ ও গঠনেব পদ্ধতি থেকে কতগুলি 
প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। ভারতের প্রত্যেক যুরোপীয় ও 
আযাংলোইগ্ডিয়ানকে এইভাবে মোটামুটি নামরিক শিক্ষা দিয়ে 
রাখার উদ্দেশ্তটকে বলা হয়েছে-স্থানীয় দেশরক্ষ। | কিন্তু স্থানীর 
দেশরক্ষার জন্ত স্থানীয় লোক নিয়ে সখের ফৌজ গঠন করা হয়- 
নি কেন? . শুধু যুরোগীর ও আাংলোইগ্ডয়ান কেন ? 

স্পষ্টতঃ বোঝা যার, এই অক্মসিলিয়ারি ব্যবস্থা বস্তুতঃ ভারতের 
জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক অবিশ্বামের জন্যই হয়েছে । 
জনসাধারণের মধ্যে কোনরকম রাজদ্রোহের সুচনা হলেই যাতে সেটা 
স্তব্ধ ক'রে দিতে পারা যায়। প্রয়োজন বুঝলে যুরোপীয় জনসমাজ 
যাতে ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সশস্ত্রভাবে 
দাড়াতে পারে তারই জচ্চে এব্যবস্থা। 

স্থতরাং এক দিক দিয়ে বিচার করলে অক্সিলিয়ারি ফৌজ 
বস্ততঃ ভারতের যুরোপীয় সমাজের আঞ্চলিক নিরাপত্তার অর্থাং 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থ।।॥ অপর দিক [বিচার করলে বোঝা যায় যে, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে অবস্থিত প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গকে গুণে ধর্মে 
একটি দখলদার টসনিকে পরিণত ক'রে রেখেছেন। 

পরবতীকালে ভারতীয়দের নিয়েও একটা স্বেচ্ছানৈনিক বাহিনী 
গঠন কর হয়_-ভারতীয় আঞ্চলিক ফৌজ (1001007 6০760718)1 
(০:০০) কিন্ত এর নীতি ও উদ্দেশ্ট অক্সিলিয়ারি ফৌজের নীতি 
ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে আঞ্চলিক হলেও নীতির 
দিক দিয়ে টেরিটোরিয়াল ফোনের আদর্শ হলো দেশ রক্ষা | 
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অক্সিলিয়ারি বাহিনীর মধ্যে সওয়ার, পদাতিক, গোলন্দাজ 
প্রভৃতি সব রক্ষম ইন্উনিট ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্তকাল 
পর্যস্ত ভারতবর্ষে এই সখের শ্বেতাঙ্গ ফৌজ কি. পরিমাণ ছিল, 
তার তালিকা নিম্নে উধৃত হলো! £ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
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(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


(১) 
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সওয়ার 
বিহার লাইট হস” (17£1)6 170759) 
ক্যালকাট৷ লাইট হর 
হ্র্ম৷ ভ্যালি লাইট হস" 
আসাম ভ্যালি লাইট হন 
ইউ. পি. (যুক্তপ্রদেশ) লাইট হস 
নদীর্ণ বেঙ্গল মাউণ্টেভ রাইফেল 
পাঞ্জাব লাইট হল: 
সাদার্ণ প্রভিন্মেন (দক্ষিণ প্রদ্দেশ) মাউণ্টেড রাইফেলন 
ছোটনাগপুর রেজিমেন্ট 
বোম্বাই লাইট পেট্রল 

গ্োলন্দাজ 
বেঙ্গল আর্টিলারী (4710105) 
মাদ্রাজ ফিল্ড ব্যাটারি (73966০5) 
বোশ্বাই ব্যাটারি 
লক্ষ ফিল্ড ব্যাটারি 
কারকী ফিল্ড ব্যাটারি 
আগ্রা ফিল্ড ব্যাটারি 

এপঞ্জিনিয়ার 
ক্যালকাটা! ফোর্টেস কোম্পানী 
বোম্বাই ফোট্রেস কোম্পানী 


(৩) 


(১) 


(৩) 
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করাচী ফোট্রেস কোম্পানী 
সিগন্যাল 
মাদ্রাজ সিগন্যাল কোম্পানী 
পদাতিক 
ইস্ট ইপ্ডিয়া রেলওয়ে রেজিমেন্ট 
ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
গ্রেট ইগ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে রেজিমেন্ট 
বোম্বাই বড়োদা সেপ্টাল ইণ্ডিয়। রেলওয়ে রেজিমেন্ট 
বেঙ্গল এণ্ড নর্থ-ওয়েস্টারণ রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
সাউথ ইপ্ডিঘান রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহান্টা রেলওয়ে রাইফেলন 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ব্যাটালিয়ন 
মাদ্রাজ গার্ডন 
নাগপুর রাইফেলস 
পাঞ্জাব রাইফেলস 
সিমল! রাইফেলন 
ক্যালকাটা প্রেনিডেন্সী ব্যাটালিয়ন 
বাঙ্গালোর ব্যাটালিয়ন 
এল।হাবাদ রাইফেলন 
দেরাছুন কন্টিনজেণ্ট 
বেরিলি কন্টিনজেণ্ট 
বোম্বাই ব্যাটালিয়ন 
কানপুর রাইফেলস 
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(২২) নীলগিরি মালাবার ব্যাটালিয়ন 
(২৩) সিদ্ধ (সিন্ধু) রাইফেল 
(২৪) হায়দ্রাবাদ রাইফেলন 

(২৫) ইস্টার্ণ বেঙ্গল কোম্পানী 
(২৬) ইস্ট কোন্ট (9988) ব্যাটালিয়ন 

(২৭) পুণা রাইফেলন 
(২৮) কোলার গোল্ড ফিল্ড ব্যাটালিয়ন 
(২৯) ক্যালকাটা স্কটিশ 
(৩০) দিল্লী কার্টিনজেন্ট 
(৩১) কুর্গ ও মহীশূর কোম্পানী 
(৩২) লক্ষৌ রাইফেলন 

(৩৩) ইয়ারকউদ কোম্পানী 

(৩৪) ভুসাওয়াল কোম্পানী 

মেশিন গান 

(১) করাচী কোম্পানী 

(২) আগ্রা কোম্পানী 

(৩) বাঙ্গালোর আমণর্ড কার কোম্পানী 

উল্লিখিত তালিকাকে একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, 
ইংরাজের স্থার্থ স্রক্ষিত রাখবার জন্য ত্রাটশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের 
সরকারী অর্থে বস্ততঃ আর একট কী বিপুল ও ব্যাপক 
“প্রাইভেট' ফৌজ গঠন ক'রে রেখেছিলেন । ভারতের যে যে স্থানে 
ইংরাজেরা অধিক সংখ্যায় বাস করে, যেখানে ইংরাজের চা-বাগান 
আছে শ্বেতাঙ্গের পারিবারিক স্বাস্থ্যনিবান বা উপনিবেশ আছে, 
ইংরাজ মালিকের খনি আছে, যে যে বন্দরে ইংরাজ সদাগরের 
বড় বড় গুদাম ও অফিন আছে--এই ধরণের প্রত্যেকটি অঞ্চলের 
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দিকে লক্ষ্য রেখে অক্সিলিয়ারি "পগুলিকে গঠন কর| হয়েছে। 

অক্সিলিয়ারি দলগুলি শ্বেতাঙ্গদের একটা! নাশ্প্রদায়িক ফৌন্জ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। কোন দেশে একটা বিদেশী সমাজের পক্ষে 
এভাবে অস্ত্রনজ্জিত হয়ে ফৌজী প্রথা বগবান করার অধিকার 
নেই। 


দেশীয় রাজ্যের ফৌজ 


দেশীয় রাজ্যগুলির ফৌজের ইতিহাস ভারতীয় ফৌজের 
ইতিহাস থেকে কতগুলি বিষয়ে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। 

পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরাজেরা! যেসময় ভারতে 
রাজা প্রসার করছিলেন, সে সময়ে স্বাধীন দেশীয় রাজশক্তিগুলির 
অনেকে ডাচ, ইতালীয় ও ফরাসী মেনাপতিদিগের অধ্যক্ষতায় ফৌজ 
গঠন করিয়েছিলেন, যার দক্ষতা কোম্পানী বাহাদুরের ফৌজের 
সমকক্ষ ছিল। সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রের গ্য বয়নে (79০ 1901009), 
নিজাম হায়দ্রাবাদের রেমণ্ড (1১870000 ) রণজিৎ শিখ ফৌজের 
আভিতাবিল ( 451691]০) ইতাদি ফিরিঙ্গী রণ-গুরুদেব নাম 
ভারতের ফৌজী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। 


কিন্তু স্বাধীন অবস্থার অধ্যায় যখন শেষ হয়ে গেল, তখন 
সব রাজ্যই দেশীয় করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং তার পর 
থেকে দেশীয় বাঁজ্যের ফৌজের সঙ্গে ইংরাজ ছাড়! আর কোন 
বিদেশীর সম্পর্ক রইল না। সবরাজাগুলি এক দিনে ইতরাজের 
অধীন হয়নি, কেউ আগে এবং কেউ পরে । সন্ধি ও সনদের দ্বারা 
ইংরাজের আশ্রিত ও রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেক -দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বস্ততঃ ব্রিটিশ ফৌজের অংশ হয়ে 
যায়। নামের দিক দিয়ে কোম্পানীর ফৌজ থেকে স্বতন্ত্র হলেও, 
কার্তঃ এরা কোম্পানীর ফৌজই ছিল। যখনই ইংরাজ বাহাদুর 
আহ্বান করবেন, তখনই ইংরাজের পক্ষে দাড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সািসে 
যোগদান করার জন্য প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য “চুক্তিবদ্ধ ছিল। 
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ইতরাজ বাহাছুরের সেবায় উৎসগাঁকৃত দেশীয় রাজ্যের ফৌজ 
পোষণ করার সমস্ত ব্যয় দেশীয় রাজ্যকেই বহন করতে হতো । 
একট] বিচিত্র বিষয়, - এর জন্য উল্টো ইংরাজ বাহাদুরের হাতেই 
প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বিতে হতো । তার 
কারণ, ব্রিটিশ অফিলারের দ্বারাই দেশীয় রাজ্যের ফৌজ পরিচালিত 
হতো । কোম্পানী বাহাছুর যেহেতু ব্রিটিশ অফিসার ধার” দিতেন, 
সেই হেতু ব্রিটিশ অফিসারের জন্ত খরচ হিসারে কোম্পানী 
দেশীয় রাজ্যের কাছে অর্থ আদায় করতেন; কিন্তু দেশীয় 
রাজ্যগুলির রাজস্ব এমনই অবস্থায় ছিল যে, কোম্পানী বাহাছুরকে 
নগদ টাক দেবার সামর্থ্য তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতে। না। 
এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্য ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের একটা 
জেলা! বা! কোন অঞ্চল ছেড়ে দিত। ব্রিটিশ অফিসার ধার দেবার 
বিনিময়ে মূল্যস্বূপ এই সকল জেলা বা রাজ্যাংশ ইস্ট ইয়া 
কোম্পানী নিজের রাজ্যের অন্তভুক্ত ক'রে নিতেন। হায়দ্রাবাদ 
কর্টিনজেন্ট ( 17506797080. 00700108906 ) নামে ব্রিটিশ পরিচালিত 
সেন দলটির খরচ বাবদ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজামের কাছ থেকে 
নগদ টাকার বিনিময়ে বেরার অঞ্চল লাভ করেন। 

দেশীয় রাজ্যগুলি চিরকাল ইংরাজ শক্তিকে সহায়তা 
করেছে। দু'দিন আগে যে রাজ্য ইংরাজের কাছে স্বাধীনতা 
হারিয়েছে, ছু"দিন পরে সেই রাজ্য কোম্পানীর ফৌজের 
সহচর হিসাবে নিজের ফৌজ পাঠিয়ে প্রতিবেশী আর একটি 
স্বাধীন রাজ্যের সর্বনাশ করার অভিযানে সহযোগিতা করেছে। 
নিপাহী বিদ্রোহের সময়ে প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য ইংরাজের পক্ষে 
ছিল। দু'একটি দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বিজ্রোহ ক'রে বেঙ্গল 
বাহিনীর সিপাহীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনায় যোগদান 

*৯ 
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করেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে দেশীয় রাজার কোন সম্পর্ক ছিলন1। 
দেশীয় রাজার ইংরাজান্থগত্যকে উপেক্ষা! ক'রে ছু'একটি রাজ্যের ফৌজ 
ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এর সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত 
হ'ল গোয়ালিয়র ফৌজের বিদ্রোহ | গোয়ালিয়রের সিঙ্ষিয়া নিজে 
ইংরাজের অন্থুগত ছিলেন, কিন্তু তার ফৌজ ইংরাজের বিরুদ্ধে 
বিল্বোহ করে। 

সে সময় গোয়ালিয়র ফৌজে অধিকাংশ সিপাহী ছিল পুরবিয়া 
অর্থাৎ পূর্ব ভারতের লোক, ব্রাহ্মণ আর রাজপুত। সেই কারণে 
গোয়ালিয়র ফৌজ বেশী রাজনীতি-সচেতন ছিল। বিদ্রোহ শান্ত 
হবার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম করেন যে, দেশীয় রাজ্যের, 
ফৌজে স্থানীয় লোক ছাড়া অন্ত কোন অঞ্চলের লোককে ঠননিক 
হিসাবে ভর্তি করা হবেনা | ব্িিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধারণা গোয়া 
লিয়রের ফৌজে এত পুরবিয়া ছিল বলেই বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল । 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের' নির্দেশে এর পর থেকে প্রত্যেক দেশীয় 
রাজ্যের ফৌজ স্থানীয় লোক নিয়েই গঠিত হয়। শুধু একটি 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 'কর! হয়-_কাশ্মীর। ইংরাজের! নেপালের গ্র্থাকে 
ফৌজে প্রথম ভন্তি করার অনেক আগে থেকেই কাশ্মীরের 
রাজ! গুর্থাদের নিয়ে রাজ্যের ফৌজ গঠন করেছিলেন । কাশ্মীরের 
সম্পর্কে তার এঁতিহা অক্ষুপ্র রাখা হয়। 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় রাজাদের ইংরাজভক্তির বহর 
দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট খুবই খুশী হন এবং বস্ততঃ তার পর. 
থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের ঘণাটিরপে আরও 
' পাকাপোক্ত করার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নতুন নীতি গ্রহণ করেন। 

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে 
রক্ষার প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন । এই প্রতিশ্রতির বিনিময়ে দেশীয় 
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রাজ্যের কাছ থেকে কি দাম “নওয়। হবে এবং কিভাবে নেওয়! 
হবে_-সেই বিষয়টি বহু বিতর্কের সঙ্গে আলোচিত হতে থাকে। 
কোনরূপ স্পষ্ট নিদ্ধান্তে পৌছতে না পৌছতে ১৮৮৫ সাল এসে 
পড়ে এবং এই বছরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। ঘটে । ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
রুশিয়ার সাম্রাজ্য প্রসারের লক্ষণ দেখে সতর্ক হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষের 
ওপর রুশিয়ার লক্ষ্য আছে, সে বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট নিঃসন্দেহ 
হন এবং রুশ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য ব্যাপক সামরিক আয়োজন 
আরম্ভ হয়। 

এই সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয় নিজাম বাহাদুর 
নিজের থেকেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে যুদ্ধের জন্য প্রচুর আধিক 
সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত 
দেশীয় রাজ্যগুলিও একে একে আখিক সাহায্যের ঘোষণ1 জানাতে 
থাকে। পরম প্রীত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই সময় দেশীয় রাজ্যের 
কাছে একটি পরিকল্পন। উপস্থিত করেন। পরিকল্পনার বক্তব্য হলো-_ 
আপনাদের কাছে আধিক সাহায্য চাই না। অর্থের বিনিময়ে 
বরং আপনারা আপনাদের ফৌজের একটি অংশকে “সাম্রাজ্য সেবার 
ফৌজ, (41009118] 9615109110০” ) হিসাবে বিশেষভাবে ভিন্ন 
ক'রে রাখুন এবং উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে তুলুন, যাতে এই 
ফৌজ ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সমান সহযোগী হয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে 
সংআজ্যরক্ষার যুদ্ধে লড়তে পারে। 

দেশীয় রাজ্যগুলি খুশী হয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় 
সম্মত হয়। এই পরিকল্পন1! অনুযায়ী প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের 
ফৌজের একটি অংশ সাম্রাজ্য সেবার ফৌজ অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল সার্ভিস 
ফৌজ আখা। লাভ করে। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের “ইম্পিরিয়াল 
সাভিন ফৌজের' অংশগুলিকে নিয়ে ভারতব্যাপী ফৌজী সংস্থা রচিত 
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হয়, যেট। সাধারণ ভারতীয় ফৌজ থেকে স্বতন্ত্র। ইম্পিরিয়াল 
সারি ফৌজের জন্য ভিন্নভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও 
হয়। জনৈক ইন্সপেক্টর জেনারেল আখ্যাপ্রাপ্ধ পরিচালকের দ্বার 
ভিন্ন দপ্তরের সাহায্যে দেশীয় রাজ্যের এই ফৌজগুলিকে শিক্ষিত, 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করা হতে থাকে । দেশীয় রাজ্যগুলির 
ফৌজগুলিকে কয়েকটি সার্কেল হিসাবে ভাগ করা হয় এবং 
ইন্সপেক্টর জেনারেলের ওপর সব সার্কেলের তদারকের ভার এবং 
দায়িত্ব থাকে । 

প্রতি দেশীয় রাজোর ইম্পিরিয়াল সা্ডিম ফৌজ নামে নিদিষ্ট 
ফৌজ ছাড়া, আর একটি সাধারণ ফৌজও থাকে । এই সাধারণ 
ফৌন্গুলিই বস্ততঃ দেশীয় রাজ্যের নিজম্ব ফৌজ, পুরাতন প্রথায় 
গঠিত। ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হয় যে, ইম্পিরিয়াল সাভিস 
ফৌঞ্জ পোষণ করার খরচ যোগাতে গিয়ে দেশীয় রাজার তাদের 
দীন হীন দরবারী ফৌজকেও আরও হাস এবং আরও দীনহীন 
করতে বাধ্য হন। এইভাবে দেশীয় রাজ্যের ফৌজ সম্পর্কে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা বাকী ছিল, 
তাও সম্পূর্ণ হয়। দেশীয় রাজ্যের উচ্চাশক্ষিত ফৌজকে' রূপে, 
গুণে ও প্রকৃতিতে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর একটি শাখায় পরিণত 
কর! হয়। আর দেশীয় রাজ্যের নিজস্ক ফৌজ বস্ততঃ একট] গার্ড 
বাহিনীতে পরিণত হয়। ১৮৮৯ সালের মধ্যেই বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের 
ফৌজের মধ্যে সওয়ার, প্দাতিক, এঞ্জিনিয়ার ও ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি 
বিভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। অত্যদভুত উট-সওয়ার বাহিনীও 
ইউনিট হিসাবে পরিণত হয়। 

দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ফৌন্ধে বৈশিষ্ট্য থাকে-- 
অফিসারেরা সকলেই দেশীয়। শুধু ট্রেনিং দেবার জন্য ভারতীয় 
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ফৌজ থেকে অফিসার ধার দেওগা হতো। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের 
ইম্পিরিয়াল সাভিন ফৌজের ওপর সর্বময় করতৃত্ব-ক্ষমতা দেশীয় 
রাজার নয়, এবিষয়ে ব্রিটিশ ফৌজের সেনানায়কঃ (0০207002000 
0? %9 13716191% 8006৪ 1) 6109 71610) হলেন পরিচালনার 
সর্বোচ্চ কর্তা । 

ইম্পিরিয়াল সাভিন ফৌজের নামগুলির মধ্যে কিছুটা ভারতী যত্ব 
রাখা হয়। যথা, বিকানীরের গঙ্গা রিসালা অর্থাৎ গঙ্গা! ক্যাভাল্রি, 
উদয়পুরের স্থ্য রেজিমেন্ট, কাপুরতলার জগৎ জিৎ ব্যাটালিয়ন 
ইত্যাদি। 

দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সাভিস ফৌজের ব্রিটিশ নেবার 
ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। 

হুনজা নাগার অভিযান (১৮৯১) এবং চিত্রল অভিযান (১৮৯৫) 
কাশ্মীর রাজ্যের ফৌজ এই ছু*টি অভিষানে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। 
কাশ্মীর-রুশ সীমান্তের অধিবাপী হুনজাদের বিদ্রোহ পরাভূত: হয় 
এবং চিত্রল হুর্গও অধিকৃত হয়। 

১৮৯৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশের 
দীর্ঘ সংঘর্ষ। এই অভিযানে গোয়ালিয়র, জয়পুর, বিন্দ, কাশ্মীর, 
মালেরকোটলা, নাভা, পটিয়াল৷ প্রভৃতি রাজ্যের ফৌজ ব্রিটিশ- 
ভারতীয় ৰাহিনীর সহযোগিতা করে । 

১৯১ সালে চীনেব বক্সার বিদ্রোহের সময় চীনের বিরুদ্ধে 
প্রেরিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সহযোগিতা করার জন্য আলোয়ার, 
বিকানীর, যোধপুর, মালেরকোটল! ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যের ফৌজ 
প্রেরিত হয়। আন্তজ্তিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন জার্মান 
ফিল্ড মার্শাল ফন ভাল্ভের্নি (৮০০ /8139:99০ )। জার্মান 
সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধ করার বোধ হয় এই প্রথম 
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ও শেষ দৃষ্টান্ত। বিকানীরের মহারাজা এবং যোধপুরের মহারাজ! 
উভয়েই নিজ নিজ ইম্পিরিয়াল সাভিন ফৌজের সঙ্গে রণক্ষেত্রে 
সৈন্তাপত্য করেন। 

১৯০২ সালে আফ্রিকায় সোমালিল্যাণ্ডে ভারতীয় ফৌজ প্রেরিত 
হয়। এই অভিযানে বিকানীরের মহারাজা তার উট-সওয়ার 
বাহিনীকে ভারতীয় ফৌজের সহযোগী হিসাবে প্রেরণ করেন। 
সোমালিল্যাণ্ডের মরু-অঞ্চলে বিকানীরের উষ্টারোহী রাঠোর সওয়ার 
অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে । 

এর পর ১৯১৪ সাল-_প্রথম মহাযুদ্ধ । এই সময় দেশীয় রাজ্যের 
সমগ্র ইম্পিরিয়াল সাভিস ফৌজের বিভিন্ন ইউনিটের সংখ্যা ছিল £-- 

ইঞ্জিনিয়ার ফৌজ-_-৪টি কোম্পানী, মাউন্টেন ব্যাটারি__২টি, 
ঘোড় সওয়ার--১৫টি রেজিষেণ্ট, উট-সওয়ার--৩টি কোর, পদাতিক-- 
১৩টি ব্যাটালিয়ন, ট্রান্সপোর্ট ফৌজ-_৭টি কোর। মোট জনবল 
ছিল ২২ হাজার, এর মধ্যে ১৮ হাজার যুদ্ধে যোগদানের জন্য 
ভারতের বাইরে প্রেরিত হয়। সমস্ত ব্যয়ভার দেশীয় রাজারাই 
আহ্ুলাদের সঙ্গে বহন করেন। পুরাপুরি যুদ্ধের চারটি বছর রণ- 
ক্ষেত্রেই পার ক'রে দিয়ে দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সাভিস 
ফৌজ দেশে ফিরে আসে। 

বিকানীরের মহারাজ! স্যার গঙ্গা সিং ১৯১৪ সালের অক্টোবর 
মাস থেকেই স্থয়েজ খাল রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি ইম্পিরিয়াল 
সাভিন সওয়ার ব্রিগেড পরিচালনা করেন। এই ব্রিগেডে 
হায়দ্রাবাদ, মহীশৃর, পটিয়ালা ইত্যাদির ফৌজ থেকে বাছাই 
ঘোড় সওয়ার এবং ৰিকানীরের উট-সওয়ার ছিল। 

যোধপুরের মহারাজ! স্যার প্রতাপ নিং যোধপুর ও ,'আলোয়ার 
ল্যান্গার দলের কমাাগ্ গ্রহণ ক'রে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
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খাকেন। এই বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্ত দেশীয় রাজ্যের ট্রান্সপোর্ট 
ফৌজ এবং স্তাপার ফৌজও কাজ করে। 

আলোয়ার, গোয়ালিয়র ও পটিয়ালার ফৌজ গ্যালিপোলির 
যুদ্ধে উপস্থিত থাকে এবং বহু হতাহত হয়। প্য'লেস্টাইনের স্রক্ষিত 
হাইফা সহর একমাত্র যোধপুর ল্যান্সারের ঘার। অধিকৃত হয়। আর 
কোন সুরক্ষিত সহর আজ পর্যস্ত মাত্র ক্যাভালরি চার্জ দ্বারা 
অধিকৃত হয়েছে, এরকম ঘটনা শোনা যায় না। অন্যান্ত দেশীয় 
রাজ্যের স্যাপার দল এবং ট্রান্সপোর্ট ফৌজ পূর্ব আফ্রিকা এবং 
মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করে, 

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দেশীয় রাজ্যের 
ইম্পিরিয়াল সাভিন ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করলেও, 
ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ভালভাবে সংহতি রক্ষা ক'রে কাজ করতে 
পারেনি। যুদ্ধের পর দেশীয় রাজাদের একটি কমিটি এবং ভারত 
গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এবিষয়ে আলোচনার পর 
একটা পরিকল্পন৷ গৃহীত হয়। "ইম্পিরিয়াল সাভিস ফৌজ” কথাটা 
উঠিয়ে দিয়ে সাধারণভাবে “ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ফৌজ” (1700187) 
3889 709৪9) নাম করা হয় । সিদ্ধান্ত হয় যে, দেশীয় রাজ্যের ফৌজের 
প্রত্যেকটি ইউনিটকে ট্রেনিং ও অস্ত্র সঙ্জায় উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করতে 
হবে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে সাহায্য 
চাইলে সাধ্যে যতটা সম্ভব হবে দেশীয় রাজ্যগুলি ফৌজের ততগুলি 
ইউনিট ব্রিটিশ গবর্ণমে্টের সাহায্যে নিযুক্ত করবেন। পূর্বে 
প্রথা ছিল, ইম্পিরিয়াল সাভিস ফৌজ নাম দিয়ে দেশীয় রাজ্যের 
ফৌজ্জের একটা অংশকে সমগ্রভারে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের জন্য নিদিষ্ট 
ক'রে রাখা। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর ব্যবস্থাট! পরিবতিত হয়ে দাড়ালো, 
সামাজিক বাহিনীরপে ফৌজের কোন অংশকে নিদিষ্ট ক'রে 
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রাখ! : হবে না। প্রয়োজনকালে . অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের সময় 
যতটা সম্ভব বা সাধ্য হবে, দেশীয় রাজারা ততটা ফৌজ ব্রিটিশের 
সাহায্যের জন্য ছেড়ে দেবেন এই 'নীতি গৃহীত হয়।, 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪ সাল) দেশীয় রাজ্য ফৌজের 
জনবল যা ছিল ধীরে ধীরে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবতিত 
ও পরিবর্ধিত হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বি-গুণের চেয়েও বেশী 
হয়, অর্থাৎ ৫০ হাজার । মোট ৪৯ট] দেশীয় রাজ্যের ফৌজ নতুন 
পরিকল্পনা অনুসারে চলতে থাকে । সব দেশীয় রাজ্যের ফৌজের 
জনবল সমান নয়, কারও জনবল এক ডিভিনলন কারও হয়তো 
একটি প্রেটুন: বা পল্টন মাত্র। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দেশীয় রাজ্য 
সমূহের মোট হিসাব হলো! £- 


এক্জিনিয়ার ৩ কোম্পানী 
ঘোঁড়-গোলন্দাজ, ২ ব্যাটারি 
মাউণ্টেন ব্যাটারি ৩ ব্যাটারি 
উট-ব্যাটারি ১. ব্যাটারি 
ক্যাভালরি বা সওয়ার ১৬ রেজিমেণ্ট 
পদাতিক ৪৬ ব্যাটালিয়ন 
ট্রান্সপোর্ট ২২ ট্রপ 


দেশীয় রাজ্যে ফৌজগুলিকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ কয়েকজন সামরিক পরামর্শদাতা। € 111169:5 4১0.51867 ) 
নিয়োগ করেন। সামরিক পরামর্শদাতাদের সবার. ওপরে 
আছেন একজন প্প্রধান সামরিক পরমমর্শদাতা।” (11109048018 
9-010166) | ইনি ভারত গবর্ণমেন্টেরে দেশরক্ষা বিভাগের 
অধীন নন। রাজনৈতিক বিভাগ “বা. পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট 
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নামক গবর্ণর-জেনারেলের বিশেষ বিভাগীয় নীতি ও নির্দেশের সঙ্গেই 
এই প্রধান সামরিক পরামর্শদাতার বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক । সকলেই 
জানেন রাজনৈতিক বিভাগটির ওগর ভারত গবর্ণমেন্টের শানন 
পরিষদেরও কোন হাত ছিল না। স্থতরাং ১৯৩৫ সালের নতুন 
ভারত শানন বিধান প্রবর্তিত হবার পরেও দেশীয় রাজ্যের ফৌজ 
বিশ্ুদ্বভাবে এবং স্বতত্ত্রভাবে ব্রিটিশ কুটনীতি অন্্রসারে গঠিত 
হয়ে এসেছে। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে নব চেয়ে বেশী নংখ্যক ঠমস্ঠ 
রাখবার অধিকার আছে কাশ্মীরের, ১০ হাজার নৈগ্ভ। তারপর 
হায়দ্রাবাদ, ৮ হাজার সৈগ্ঘ। তারপর গৌয়ালিয়র, ৭ হাজার সৈগ্ত । 
এরপর অগ্তাগ্ভ দেশীয় রাজ্য । 
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ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল পর্বস্ত ইংরাজের ভারতীয় 
ফৌজে গোলন্বাজ দল রাখ! হয়েছিল | কিন্তু ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিদ্রোহে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বাহিনীর গোলন্দাজ দল 
যোগদান করার ফলে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
করেন। ১৮৫৭ সালের পর ভারতীয় ফৌজকে নতুন ক'রে গঠন করার 
সময় ভারতীয়দের আর গোলন্দাজ দল হিসাবে স্থান না দেবার 
সিদ্ধান্ত করা হয় । মাত্র বোস্বাই বাহিনীর দু'টি ভারতীয় গোলন্দাজ 
কোম্পানী এবং পাঞ্জাব ফ্রটিয়ার ফোসে'র চারটি ভারতীয় ব্যাটারি 
--এছাড়া আর কোন ভারতীয় গোলন্দাজ দল রাখ! হলে! না। 
উল্লিখিত ছয়টি গোলন্দাজ দল বেশ ইংরাজভক্ত ছিল। এই ছয়টি 
গোলন্দাজ দল নিয়েই “ইত্ডিয়ান মাউন্টেন আর্টিলারি”র (17018. 
1100176810 46101275 ) স্থত্রপাত হয়। 


(ক) ১নং কোহাট গোলন্দাজ “ব্যাটারি (156 70186 80050 
810 1739৮ ) £ শেষ স্বাধীন শিখ নরপতি রাজা দলীপ সিংয়ের 
গোলন্দাজ দল থেকে লোক নিয়ে গঠন করা হয়। শিখ রাজত্বের 
অবসানের পর পান্রাবে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজ। দলীপ নিংয়ের গোলন্দাজ বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল । ব্রিটিশ 
তাদেরই নিয়ে নতুন দল তৈরী করে। সিপাহী বিস্রোহ দমনে, 
সিপাহীদের দখল থেকে মূলতান অধিকারে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে এবং আফগান যুদ্ধে ( ১৮৭৮-৮০) 
এই ব্যাটারি ইংরাজ ফৌজের সঙ্গে থেকে কাজ করে । 
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(খ) ২নং ডেরাজাত গোলন্দাজ ব্যাটারি (279 10675186 
1100:06%1 7380৮০ ) £ ভেঙ্গে দেওয়। শ্বাধীন শিখ ঘোড়সওয়ার গোল- 
ন্দাজ দলের লোক নিয়ে ১৮৪৯ সালে ডের গাজি খাতে ইংরাজ কতৃপক্ষ 
এই ব্যাটারি গঠন করেন। ১৮৬০ সালে সীমান্তের মাসুদ উপজাতীয়দের 
বিরুদ্ধে অভিযানে এবং তার পূর্বে অযোধ্য! ও বুন্দেলখণ্ডে বিস্রোহী 
মিপাহী ফৌজের বিরুদ্ধে এই ব্যাটারি ইংরাজের সহায় থেকে 
লড়াই করে। 


(গ) ৩নং পেশোয়ার গোলন্দাজ ব্যাটারি ( ৪৭. 6691799 
1091068%1) 386691/ ) £ ১৮৫৩ সালে পেশোয়ারে গঠিত 
হয়। সীমান্ত অঞ্চলের বহু সংঘর্ষে এই গোলন্দাজ দল যোগদান 
করে। ১৮৭১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে একেবারে 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এসে লুসাইদের বিরুদ্ধে অভিযানে এই দল 
কাজ করে। চট্টগ্রামের সংলগ্ন পার্বত্য ও অরণ্যাবৃত অঞ্চলে 
এই দল কামান বহন করবার জন্য হাতির সাহায্য নেয়। 


(ঘ) ৪নং হাজারা গোলন্দাজ দল (46. 1779290 11001768177 
[৮৮6০ ) ১৮৫১ সালে হাজারাতে গঠিত হয়। ১৮৭৮ সালের 
পর থেকে আফগান যুদ্ধে এই দল কাজ করে। 

(উ) €নং বোম্বাই গোলন্দবাজ দল (৮, 3০10095 
1100176810 739৮০০7৮ ) £ এই দলটি হলে! প্রাচীনতম ভারতীয় 
গোলন্দাজ দল। ১৮২৭ সালে .বোস্বাইয়ে এই দল গঠিত হয়। 
ছিতীয় শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজের বাহিনীর সঙ্গে থেকে এই দল 
মূলতান আক্রমণ করে। ১৮৬৮ সালে এই দল আবিসিনিয়ায় 
গিয়ে যুদ্ধ করে। ভারতের বাইরে এই প্রথম ভারতীয় গোলন্দাজ 
বাহিনীর কান্গ করার প্রকৃত উদাহরণ বলে ধরা হয়,. যদিও 


১৪০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাঁস 


১৮০১ সালে মিশরে ভাইসরয়ের বডি-গার্ড দল গোলন্দাজ ফৌজে- 
কিছু কাজ করেছিল। 

(চ) ৬নং জেকবের গোলন্বাজ -দল (6৮. ০৪০০৪ 
10017691739 ) ২১৮৪৩ সালে বোশ্বাইয়ে এই দল গাঠত 
হয়। জেববের . রাইফেল ফৌজ (৪০0১৪ 13199) নামে 
পরিচিত ফৌজের পদাতিক বাহিনীর সৈন্যদের একটি দল জেকোবা- 
বাদে তোপচালনার কাজ করতো । ১৮৭৫ সালে উক্ত ষষ্ঠ 
গোলন্দাজ দল জেকোবাবাদে এসে এই কাজের ভার নেয়। 

ভারতীয় গোলন্দাজ দলগুলি প্রথম অবস্থায় হাল্কা কামানধারী 
ফিল্ড ব্যাটারি (4481, বা 8০৮০ ) হিসাবে গঠিত হয়েছিল। 
১৮৭৬ সালে সব দলগুলিকে 'মাউন্টেন" প্রথায় গঠিত করা হয়। 
অর্থাৎ গোলন্বাজের। আর নিজেরাই কামান বহন করতেননা । 
ঘোড়া খচ্চর, হাতি অথব| কুলিদের পিঠে চড়িয়ে কামান বহনের 
ব্যবস্থ। হয়। 

এর পর, ১৮৮৬ সালে ভারতীয় গোলন্দাজ ফৌজের দল বৃদ্ধি 
করা হয়। নিম্নোক্ত ছু'টি নতুন ব্যাটারির এই সময় পত্তন হয় 
এবং ছু"টি দলই বর্ম! যুদ্ধে প্রেরিত হয়। 

(ছ) নং বেঙ্গল গোলন্দাজ দল (1701) 1360069%1 18107হ068/7) 
7৪৮/০াণয ) £ রাওয়ালপিত্ডিতে এই দল গঠিত হয়। 

(জ) ৮নং লাহোর গৌলন্দাজ দল (8. 7,915025 11007- 
ড8) 73866০5 ) £ পাঞ্জাবের লাহোরে এই দল গঠিত হয়। 

গরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও কতগুলি ভারতীয় 


গোলন্াজ দল গঠিত হয়। | 
(ঝ) নং (মুরি) গোলন্দাজ দল [96 ( 110066 ), 


110916810 05009৮ ] £ ১৮৯৮-৯৯ সালে আবোটাবাদে গঠিত হয়। 


ভারতীয় আর্টলারি ব1৷ গোলন্দাজ ফৌজ ১৪১ 


(ঞ) ১০নং (আবোটাবাদ) গোলন্দাজ দল [106 
81090687980 81090170910, 138691/ ] ১ ১৯০০-১ সালে 
আবোটাবাদে গঠিত হয়। 

(ট) ১১নং (দেরাছুন ) ব্যাটারি £ দেরাছুনে ১৯*৭ সালে 
'গঠিত | 

($) ১২নং ( পুঞ্চ ) ব্যাটারি £ দেরাছুনে ১৯*৭ সালে গঠিত। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অনেকগুলি নতুন ভারতীয় গোলন্দাজ 
দল তরী হয়। কিন্তু সবই অস্থায়ী রিজার্ভ হিসাবে । যুদ্ধ 
শাস্তির পর ১৯২১ ,.সালে বেশীর ভাগ.রিজার্ভ দলকে ভেঙে 
দেওয়া হয় এবং কয়েকটি দলকে নাম ও নম্বর দিয়ে স্থায়ীভাবে 
রাখা হয়, যথা £র- 

(১৩) দারদোনি ব্যাটারি, 

' (১৪) রাজপুতান! ব্যাটারি, 

(১৫) কঝেলম ব্যাটারি, 

(১৬) ঝোব ব্যাটারি, 

(১৭) রাওয়ালপিগ্ডি ব্যাটারি, 

(১৮) সোহান ব্যাটারি, 

(১৯) মেমিয়ো ব্যাটারি, 

(২০) আশ্বাল! ব্যাটারি, 

(২১) নওশেরা ব্যাটারি । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পধন্ত এবং যুদ্ধ চলতে থাক। পর্যস্ত 
সব গোলন্দাজ দলগুলিকেই “মাউণ্টেন* ব্যাটার্রি রূপে গঠন করা 
হয়। নম্বর ছিল ২১ থেকে আরম্ভ । অর্থাৎ প্রথম কোহাট 


* বতগ্নানে এই ২১টি ব্যাটারির নম্বর হলো যথাক্রমে ১০১ নং থেকে আরম্ভ ক'রে 
১২১ নং । কোহাট হলো ১০১ নং, এবং পর পর এসে নওশেরা হলে! ১২১ নং। 


১৪২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ব্যাটারির নম্বর এই সময় হয় ২১ নংমাউন্টেন ব্যাটারি। পর 
পর ব্যাটারিগুলির নামও ২১ ২২, ২৩, ২৪ ইত্যাদি হয়। 
রিজার্ভ দল নিয়ে মহাযুদ্ধের সময় মোট (২৭টি গোলন্দাজ 
দল ছিল। ১৯২১ সালে সব দলের নম্বর পান্টে যায়। অর্থাৎ 
১নং কোহাট ব্যাটারির নশ্বর কর! হয় ১১, এবং পর পর নম্বরান্ুক্রম 
ক'রে শেষ ২১ নং নওশেরা ব্যাটারির নম্বর হয় ১২১। 
প্রথম মহাযুদ্ধের ভারতীয় গোলন্দাজ দলের কৃতিত্বের কারণে 
প্রথম কোহাট ব্যাটারিকে রয়্যাল ব্যাটারি আখ্যায় ভূষিত 
করা হয়। 

১৯২৭ সাল পর্যস্ত এই কয়টি ভারতীয় গোলন্দাজ দল ভারতীয় 
বাহিনীরই অংশ ব্রূপে ছিল। কিন্তু এই *সব ভারতীয় 
মাউণ্টেন ব্যাটারির ব্রিটিশ অফিসারের দল রাজকীয় গোলন্দাজ 
(75058] 470]1০5 ) বাহিনীর লোক রূপে পরিগণিত হতো । 
১৯২৭ সালে একটা! অদ্ভুত পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় মাউন্টেন 
ব্যাটারিগুলিকে খাস ব্রিটিশ রাজকীয় গোলন্দাজ ফৌজের 
অন্তভূক্ত করা হয় ভারতীয়দের গোলন্দাজী যুদ্ধে শিক্ষিত করার 
ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সতর্কতা ও দ্বিধা যে ১৮৫৭ সালের 
পর থেকে আরম্ভ করে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত জাগ্রত ছিল, এই 
পরিবর্তন সেই গভীর কূটনীতির একচি উদাহরণ। 

১৯৩৫ সালে প্রথম বাঙ্গালোরে ফিল্ড ব্রিগেড রূপে ভারতীয় 
গোলন্দাজ দল গঠিত হয়। এই প্রথম ভারতীয় সৈনিক কামানদাগার 
কাজ করবার স্থযোগ লাভ করে । এর আগে ভারতীয় মাউন্টেন 
ব্যাটারিতে কামানদাগা টৈনিক (৪৮097) রূপে কোন ভারতীয়কে 
নিয়োগ করা হতো! না। ভারতীয়েরা মাত্র কামান ড্রাইভারের 
কাজ করতো । চারটি ব্যাটারি নিয়ে এই ফিল্ড ব্রিগেড ঠতরী 


ভারতীঘ্ধ আর্টিলারি বা গোলন্দাজ ফৌজ ১৪৩ 


হয়--(১) মান্্াজীদের নিয়ে একটি ব্যাটারি, (২) পাঞ্জাবী মুসল- 
মানদের নিয়ে একটি, (৩) রাজপুতানার রাজপুতদের নিয়ে একটি, 
এবং (8) রংগহারদের নিয়ে একটি। এই নবগঠিত বাহিনী আর 
ইংলশ্তীয় “রয়্যাল আর্টিলারি”র অঙ্গীভৃত হয়ে রইল না। প্রকৃত- 
পক্ষে এই প্রথম যথার্থ ভারতীয় আর্টিলারি বা ( [00191041117 ) 
গোলন্দাজ ফৌজ গঠিত হলো! । 

বিভিন্ন মাউণ্টেন ব্যাটারি রূপে আখ্যাত ভারতীয় গোলন্দাজ- 
দলগুলি ব্রিটিশের সাম্াজ্যিক অভিযানে সর্বদা সাথী হয়েছে। 
বিভিন্ন রণক্ষেত্রে এই দলগুলির কৃতিত্বের তালিকাটি দেখলেই 
সহজে উপলব্ধি করা যায়, ভারতীয় গোলন্দাজের সামরিক 
যোগ্যতা কত উচ্চ। ১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতের অভ্যন্তরে 
কোন যুদ্ধের ব্যাপার আর ঘটেনি, সেই কারণে ভারতীয় 
গোলন্দীজ-দল যেসব যুদ্ধ করেছে তা সবই ভারতের বাইরে, 
ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রসারের যুদ্ধ । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় 
অঞ্চল, আফগানিস্থান, লুসাই পাহাড় ও বর্মা, ভারতের সংলগ্ন 
এই কয়টি অঞ্চলে যুদ্ধকার্য, তাছাড়া ভারত হতে বহুদূরে সোমালিল্যাণ্ড, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, আরবের এডেন এবং তিব্বতে ভারতীয় গোলন্দাজ 
বাহিনী কাজ করেছে। সাল হিসাবে সংক্ষেপে ভারতীয় 
গোলন্দাজদের রণাঙ্গনের নামগুলি নিম্নে বণিত হলো । এর 
থেকেই প্রমাণিত হবে, নতুন নতুন অঞ্চলে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ও 
অপরিচিত প্রান্তিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে ভারতীয় 
গোলন্দাজ কতথানি কৃতিত্বের ইতিহান রচনা করেছে । 
ব্যাটারির নাম সাল রণাঙ্গন 


কোহাট (১নং) ১৮৭৮-৮০ আফগানিস্থান 
ডেরাজাত (২নং) ১৮৬০ মাস্দ ও ওয়াজিরি অঞ্চল 


১৪৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


পেশোয়ার (৩নং) ১৮৭১ লুসাই পাহাড় 
হাজার! ( ৪নং ) ১৮৭৮ আফগানিস্থান, বর্মী, 
চীননীমাস্ত, কৃষ্ণপর্বত অঞ্চল 
বোম্বাই ( ৫নং ) | ১৮৬৮ বর্যা আবিলিনিয়। 
জেকবের ( ৬নং) ১৮৭৮-৮০ আফগানিস্থান 
১৮৯৬ মিশর 
'বেঙ্গল ( ণনং) ১৮৮৬ বর্ন! 
লাহোর (৮নং) ১৮৮৬ বর্ম 
মুরি (৯নং) ১৯০০ পূর্বআফ্রিকা, 
আবিসিনিয়৷ সীমাস্ত 
'আবোটাবাদ (১*নং) ১৯০৩ এডেন 
১৯০৪ তিব্বত 
প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ত হবার পর ভারতীয় গোলন্দাজ দলগুলি 
নিয়লিখিত রণাঙ্গণে যুদ্ধে লিপ্ত হয় : 


১৯১৪ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের ব্যাটারি স্থুয়েজ খাল 
রক্ষার জন্ত প্রেরিত হয়। ১৯১৫ সালে অস্টে.লিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের 
ফৌজের সঙ্গে এই ছুই ভারতীয় ব্যাটারি আনজাকে অবতরণ 
করে এবং সম্মিলিত ভাবে জার্মান ফৌজের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করে । ফুরোগপীয় রণক্ষেত্রে মাত্র এই দু"্টি ভারতীয় গোলন্দাজ 
দলই কাজ করেছিল। এছাড়া! বিভিন্ন ভারতীয় গোলন্দাজ দল 
মেসোপটেমিয়। ও পূর্ব আফ্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল । নং এবং ৮নং 
ভারতীয় ব্যাটারি জেনারেল ন্মাটসের' পরিচালনায় কিলিমান- 
্গারোতে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়। যুদ্ধ বিরতি দিবসের 
আগের দিন পর্যস্ত এই রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলেছিল । ব্রিটন, বুয়র 
রোডেসিয়ান ও আক্রিক্তান-_-এই সব বিভিন্ন জাতির নৈনিকদলের 


ভারতীয় আটিলারি বা গোলন্দাজ ফৌজ ১৪৫ 


সঙ্গে ভারতীয় গোলন্দীজ দল পূর্ব আফ্রিকার রণাঙ্গনে দক্ষতার 
সঙ্গে কাজ করেছে। পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গনে সৈনিকদের একটা অদ্ভূত 
বিপদের মধ্যে কাজ করতে হত। আহত ৈনিকদের প্রায়ই 
জঙ্গলের হিংশ্র পশুর দল টেনে নিয়ে পালিয়ে যেত। 

১নং ও ৬নং ব্যাটারি ছু*টি যুরোপীয় রণাঙ্গন থেকে "গ্যালিপোলি' 
যুদ্ধের খ্যাতি অর্জন ক'রে মেসোপটেমিয়া ও পারস্তে প্রেরিত হয়। 
পারন্তে অবস্থান কালে (১৯১৮) 'প্যাক গোলন্দাজী” (08০৮ 40৮- 
| ) প্রথার একটা পূর্বাভাম এই ভারতীয় গোলন্দাজ দল ছু'টর 
অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই প্রথম পাওয়৷ যায়। এই প্রথা! হলো 
'মোটর-লরি বাহিত ভ্রতচলমান ব্যবস্থা । ১৯১৮ সালে পারস্যের 
রণক্ষেত্রেই হঠাৎ বন্দর আব্বাসে একটি ভারতীয় ব্যাটারি গঠিত 
হয়--১৬নং (ঝোব) ব্যাটারি। ভারতের বাহিরে গোলন্দাজ 
দল গঠিত হবার এই এক মাক্ম উদাহরণ। রাজপুতানা (১৪নং ) 
ব্যাটারি, মুরি (৯নং) ব্যাটারি এবং মেমিয়ো (১৯নং ) ব্যাটারি 
প্যালেস্টাইনের রণাঙ্গনে যুদ্ধকার্ষে লিপ্ত হয়। 


বডি-গার্ড 


ভারতীয় ফৌজে বডি-গার্ড (7০৭ 08805) নামে পরিচিত 
বিশিষ্ট এক ধরনের সেনাদল আছে। এই মেনাদলের একটা 
বিশিষ্ট ইতিহাসও আছে। কেন, কি কারণে এবং কিভাবে এই 
সেনাদল গঠিত হলো? 

বড়িগার্ডের৷ সাধারণতঃ ঘোড়সওয়ার ফৌজ। ইংলপ্তীয় রাজার 
ব্যক্তিগত প্রতিনিধি অথব! রাজপ্রতিনিধিরূপে পরিচিত উচ্চস্থানীয় 
ব্যক্কিবর্গকে ও তাঁদের আবাসস্থল ও প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার 
কাজের জগ্ভহ এই দ্ঘরোয়া সেনাদল গঠিত হয়। 
ভারতবর্ষের প্রধান রাস্ত্রীয় প্রভূ বড়লাট এবং তিনটি বনিয়াদী 
প্রদেশ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্ণরদের জন্যই শুধু বডি-গার্ড 
আছে। | 

১৭৬২ সালে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম মাত্র ৬০ জন 
যুরোপীয় পদাতিক সৈনিক নিয়ে একটি বডি-গার্ড দল গঠন 
করেন। কোম্পানীর প্রধান কর্তার ব্যক্তিগত স্থরক্ষীর জন্যেই এই 
দল তৈরী হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ বডি-গার্ড দলের সৈন্য 
সংখ্যা হাস ক'রে মাত্র ২৫ জনের দলে পরিণত করেন। কিন্তু 
১৭৭৩ সালে বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ন্যাপ” নামে পরিচিত 
যাযাবর দক্থ্যদলের উপদ্রব থেকে সীমাস্ত রক্ষার জন্য হেট্টিংদ বনারসের 
রাজা চৈতসিংহের সহযোগিতায় একটি ভারতীয় ঘোড়সওয়ার দল 
তৈরী করেন। এই সওয়ার দলের ভেতর থেকে ৫* জন সওয়ার 
হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই প্রথম 


বডি-গার্ড ১৪৭ 


“গবর্ণর জেনারেলের বডি-গার্ড' দল গঠিত হলো । প্রথমে নামকরণ 
হয়েছিল--গবর্ণরের মোগল সেনাদল" (0০৮০7০৪ [০০ ০£ 
11087:019 ), কারণ হোষ্টিংস প্রথমে শুধু গবর্ণরই ছিলেন। হোষ্টিংসের 
পর ম্যাকফাসনের গবর্ণরগিরির সময় বডি-গার্ড দলের সৈন্যসংখ্যা 
আবার হাস ক'রে মাত্র ৫ জন কর] হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস 
গবর্ণর হয়ে আবার বডি-গার্ড দলের টসন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন 
এবং তারই সময় ১৭৯০ সালে বডি-গার্ড দল টিপু সুলতানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৭৯৬ সালে কোম্পানীর ভিরেক্টর 
বোর্ড এই নির্দেশ দেন যে গবর্ণর বা গবর্ণর জেনারেলের জন্য 
কোন স্বতন্ত্র ঘরোয়া রক্ষীদল থাকবে না, সাধারণ সওয়ার ফৌজের 
সৈনিকেরাই বডি-গার্ডের কাজ করবে। কিন্তু এই নির্দেশ কার্ধতঃ 
পালিত হয়নি । বরং ১৮০১ সালে কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে 
স্থায়ীভাবে বডি-গার্ড দলের একটি শিবির স্থাপিত হয়। এক শত 
বৎসরেরও অধিক কাল এই বালিগঞ্জ শিবির বড়লাঁটের বডি-গার্ড 
দলের শীতকালীন আবাস হয়েছিল। 

বডি-গার্ড দল নামে গঠিত রাজপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত ফৌজ 
কিন্তু একমাত্র ব্যক্তিগত রক্ষাকার্ষেই নিযুক্ত হয়নি। ভারতে ও 
ভারতের বাইরে বহু বড় বড় যুদ্ধেও অভিযানে বডি-গার্ড দল 
কাজ করেছে। ১৮০২ সালে গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্লির শাসনকালে 
তার বডি-গার্ড দল অন্যান্য ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে মিশরে 
প্রেরিত হয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮০৩ সালে বেরারা- 
ধিপতির বিরুদ্ধে কোম্পানীর সংগ্রামে বডি-গার্ড দল কটক অধিকারের 
কাজে অংশ গ্রহণ করে । মারাঠাবিরোধী সংগ্রামের সময়েই বডি-গার্ড 
দল অন্যান্ত অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল ব্যবহারের প্রথাও গ্রহণ 
করে। ১৮০৯ সালে বঙ্গোপসাগরের ফরাসী যুদ্ধজাহাজ দেখা দেয়। এব্র 


১৪৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বিরুদ্ধে কোম্পানী নৌযুদ্ধের আয়োজন করে এবং বডি-গার্ড দলও 
জাহাজে চড়ে এই নৌযুদ্ধে যোগদান করে । ঘোড়মওয়ার ফৌজের 
পক্ষে নৌযুদ্ধ করবার এই একমাত্র দৃষ্টান্ত । 

বডি-গার্ড দলের সামরিক ক্রিয়৷ ও কৃতিত্বের পরবর্তাঁ ইতিহাস 

হক্ষেপে বিবৃতি করা যেতে পারে। যে সকল যুদ্ধে ও রণক্ষেত্র 
প্রধান ফৌজের সহযোগী হিসাবে 'বডি-গার্ড দল কাজ করেছে 
তারই তালিকা দেওয়। হলে1। 

(১) ১৮১১ সাল--ফরাসী ও ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । 
জাভা অধিকার । | 

(২) ১৮১৭-১৮ সাল--লর্ড লেকের পরিচালনায় মারাঠাবিরোধী 
গ্রাম। 

(৩) ১৮১৮-২৪ সাল--উড়িস্তা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী 
বিদ্রোহের সময় তীরধন্ু ও কুঠার সঙ্জিত 
লরুক। কোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । ব্যারাক- 
পুরে বর্মা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক বিদ্রোহী সিপাহী 
দলের(৪৭নং পদাতিক) বিদ্রোহ দমনের কাজ । 

(৪) ১৮২৪-২৫--গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাষ্টের সময় বর্ম! 


অভিযানে যোগদান । 

১৮২৬ থেকে ১৮৪৫ সাল পধস্ত কোন বড় যুদ্ধকার্ষে বভি-গার্ড 
দলকে লিপ্ত হতে হয়নি। আমহাষ্ট? বেটিক, অকল্যাণ্ড ও এলেনবর। 
প্রভৃতি গবর্ণর জেনারেলদের ভারতব্যাপী সফরে রক্ষাকার্য পালন 
করতেই বডি-গার্ড দলের এই কয়টি বৎসর প্রধানতঃ অতিবাহিত 
হয়। লর্ড অকল্যাণ প্রথম দিদ্ধান্ত করেন যে, সাধারণ ফৌজের 
যেসব সৈনিক বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ দেবে, কৃতিত্বের পুরস্কার 
হিনাবে তাদের বডি-গার্ড দলে গ্রহণ কর! হবে, এইভাবে ৰডি-গার্ড 


বডি-গার্ড ১৪৯ 


দলের সৈনিকপদ একটা বিশেষ সম্মানের পদ হয়ে উঠে। 
ফিরোজপুরে লর্ড এলেনবরাই আফগানযুদ্ধের ফেরত একজন তরুণ 
ইংরাজ পদাতিক অফিসারকে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বডি-গার্ড দলে 
গ্রহণ করেন। এই তরুণ অফিসারই হলেন পরবর্তী বিখ্যাত ফিল্ড 
মার্শাল শ্যার নেভিল চেম্বারলেন। ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা 
স্বয়ং গোয়ালিয়রের মহারাণীর ফৌজের বিরুদ্ধে তার বডি-গার্ড দল 
নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। 

১৮৫৪ সালে শিখ-যুদ্ধের স্ত্রপাঁত হয়। লর্ড এলেনবরা'র বডি-গার্ড 
দল প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে-_মুদ্‌্কি, ফিরোজশা, 
আলিওয়াল ও সোবরাও্ঁ। প্রথম শিখ-ুদ্ধে বডি-গার্ড দল দেরাছন 
অধিকার করে। সেই থেকে দেরাছুন বডি-গার্ড দলের গ্রীষ্মকালীন 
শিবির হয়ে আছে। ১৮৫৫ সালে ক্যাপটেন র্যাট্রের (087681 
৮৮০৪5 ) পরিচালনায় বডি-গার্ড দল সাঁওতাল বিজ্রোহদমনের 
কাজে যোগদান করে। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহী সিপাহীদের 
বিরুদ্ধে বডি-গার্ড দলকে লড়তে হয়। ১৮৫৮ সালে দিল্লীর বড় 
দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণ| পাঠের জন্য লর্ড ক্যানিংকে 
বডি-গার্ড দল আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সঙ্গে নিয়ে যাঁয়। বডি-গার্ড 
দলের ইতিহাসে দুটি সৌভাগ্যমূলক ঘটনার কাহিনী শোনা! যায়। এই 
বডি-গার্ড দলই বর্মাযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৮২৬ সালে বাম্পচালিত 
জাহাজে চড়ে রেস্কুন থেকে কলকাতায় আসে । এই জাহাজের 
নাম এএ্টারপ্রাইজ! ( 1000690)118৩ )১ ভারতে এই প্রথম বাম্পীয় 
জাহাজের আগমন। আর একটি ঘটনা হলো--প্রথম ট্রেনে চড়ার 
সৌভাগ্য । লর্ড ক্যানিংয়ের দরবার থেকে কলকাতায়. ফেরবার 
সময় বভি-গার্ড দল রাণীগঞ্জে এসে প্রথম ট্রেনে চড়ে কলকাতায় 
আলে। | 


১৫০ ভাবভীমু ফৌজের ইতিহাস 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বডি-গার্ড দলকে সাধারণ সওয়ার 
ডিভিসনের সঙ্গে' ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু 
তা নাক'রে শেষ পর্যন্ত এই দলকে সওয়ার ট্রেনিং দেবার দল- 
রূপে ভারতে রাখা হ্য়। কিছু সংখাক বডি-গার্ড স্কিনারের 
সওয়ার দলের সঙ্গে প্রথম প্রেরিত হয় (১৯১৪-১৬)। 

পূর্বে বলা হয়েছে, বডি-গার্ড দলের স্থত্রপাত হয়েছিল 
যুয়োপীয় পদাতিক সৈম্ত নিয়ে। কিন্ত তার পরেই ভারতীয় 
সৈনিক নিয়ে এই দল গঠিত হয়। অবশ্য অফিসারেরা ইংরাজ 
ছিল। হোে্টিংসের সময় মুসলমানেরাঁই বডি-গার্ড দলে গৃহীত হ'ত। 
তারপর মাক্সাজী ॥। তারপর সব শ্রেণীর ভারতীয় অর্থাৎ তথাকথিত 
সামরিক জাতির ভারতীয়। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ব্রাহ্মণ 
বডি-গার্ড খুব বেশী সংখ্যায় ছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় (১৯৩৯) ফৌজী তালিকা! 
থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় বডি-গার্ড দল একটি স্বোয়াড়ন 
রূপে গঠিত ছল। চারটি টপ নিয়ে এই স্কোয়াড্রন, ছু'টি শিখ 
উপ এবং দু"টি পাঞ্জাবী মুনলমান ট্রপ। 

বডি-গার্ড দলের সাজনজ্জ। এবং অক্ত্রজ্জার টৈশিষ্ট্য আছে। 
অতীতে যুরোপীয় সওয়ারের মত ত্াটসাট ফ্রককোট, শ্ঠাকো 
টুপি ও আজাহ্ছপরিবৃত চামড়ার জুতা পরবার প্রথা ছিল। 
বর্তমানে নীল ও সোনালী রঙে মেশানে। পাগড়ী, লাল লম্বা 
কোর্তা, সাদা ব্রিচেদ ও নেপোলীয়ন বুট পরিধানের প্রথা 
গ্রচলিত। ১৮৬৫ সালে প্রথম বডি-গার্ড দলে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে 
বদম (1৯0০০) ধারণ করার নিয়ম প্রচলিত হয়। ব্যাণ্ড বাদ্য 
ইত্যাদি অন্যান্য আড়ম্বরও বডি-গার্ড দলে খুব বেশী রকম 
আছে। 


বডি-গার্ড ১৫১ 


এ পর্যন্ত গবর্ণর জেনারেলেন বডি-গার্ড দলের ইতিহাস বিবৃত 
করা হলো। তিনটি গবর্ণরী বডি-গার্ড দলের প্রসঙ্গ এইবার 
আলোচনা কর] যাক্‌। 

মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরী বডি-গার্ড দলের ইতিহাসও 
'বৈচিত্্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল। ১৭৭৮ সালে মাত্রাজ গবর্ণরের 
বডি-গার্ড দল গঠিত হয়। পারস্য অভিযানে, মহীশুর যুদ্ধে 


এবং মারাঠা যুদ্ধে এই দল যোগদান করে। ১৮২৭ সালে মাপ্রাজের 
গবর্ণর সফরকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। গবর্ণরের 


সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর যে সব টসনিক ছিল তার গবর্ণরের 
মৃতদেহ সমাধি স্থানে বহন ক'রে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে, 
কিন্তু বডি-গার্ড দলের রাজপুত ইত্যাদি উচ্চশ্রেণীর সওয়ারেরা 
খুনী হয়ে গবর্ণরের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায়। প্রথম 
মহাযুদ্ধের নময় ভারতবর্ষে থেকেই জার্মান গোলার আঘাত 
বরণ করবার লৌভাগ্য বা দুর্ভাগা মাদ্রাজ গবর্ণরী বডি-গার্ড 
দলের হয়েছিল। অর্থাৎ, জার্মান যুদ্ধজাহাজ 'এমডেন' বঙ্গোপনাগরে 
ঘুরে ফিরে মাদ্রাজ উপকূলে গোলাবর্ষণ করেছিল এবং মান্রাজ 
উপকূলে পেট্রল দেবার ভার এই বডি-গার্ড দলের ওপরেই 
ন্যস্ত ছিল। রাজপুতাঁনার রাজপুত ও যুক্তপ্রদেশের জাঠেরাই 
এই দলের সৈনিক । 

বোস্বাইয়ের গবর্ণরী বডি-গার্ভ দল ভেঙ্গে-দেওয়৷ দক্ষিণ মারাঠা 
মওয়ারদের (9০০0,0]শ0 1187128, 13:0789 ) ভেতর থেকে লোক 
নিয়ে প্রথম গঠিত হয়। বর্তমানে রংগহার ও শিখ সওয়ার 
নিয়েই এই দল গঠিত। 

বাংলার গবর্ণরী বডি-গার্ড দল বয়সে সব চেয়ে ছোট । কারণ 
বাংলার গবর্ণর ও গবর্ণর জেনারেল একই ব্যক্তি হবেন, এই নিয়ম 


১৫২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। স্থতরাং প্রথম দিকের গবর্ণর 
জেনারেলের বড়ি-গার্ড এবং বাংল! গবর্ণরের বডি-গার্ড একই দল 
ছিল। তাছাড়া কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী । পরবর্তী 
কালে উক্ত ছুইভিন্ন পদে ছুই ভিন্নব্যক্তি নিয়োগের নিয়ম হয় 
এবং ১৯১২ সালে দিল্লীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। এই সময়েই 
বাংলার গবর্ণরের বডি-গার্ড দল পাঞ্জাবী মুসলমান ও রাজপুত 
সওয়ার নিয়ে গঠিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র রক্ষীদলের নাম উ্েখযোগ্য। 
নেপাল রক্ষীদল ( ( 1081699 05০০৪ ) নামে এই দল পরিচিত। 
এই দলের কাজ বডি-গার্ড দলের মতই, রাজপুরুষের ব্যক্তিগত 
রক্ষাকার্য। নেপাল যুদ্ধের অবসানের পর নেপালরাজের সঙ্গে 
ইংরাজের মিত্রতা প্রতিষ্টিত হয়। চুক্তি অনুনারে নেপালের 
রাজধানী কাটমাওুঁতে ইংরাজের দূতাবাস (78631097০) ) স্থাপিত হয় 
এবং সেই সঙ্গে একটি রক্ষীদলও সেখানে রাখবার নিয়ম হয়। 
বিহার, যুক্গ্রদেশ এবং রাজপুতানার মাত্র হিন্দু সৈনিকদের 
নিয়ে দূতাবাসের এই নেপাল রক্ষীদল” গঠিত হয়, নেপালে 
মুসলমান সৈনিকের অবস্থান নেপালবাসী ৰা নেগাল গবর্ণমেপ্ট 
পছন্দ করেনি। 
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স্তাপার ও মাইনার 


বর্তমানে প্রতি দেশের প্রতি বাহিনীতে শ্ঠাপার ও মাইনার” 
(98%02978 920. 1117979 ) নামে পরিচিত একটি ফোৌজী বিভাগীয় 
দল থাকে। শিবাজীর মারাঠা বাহিনীতে 'বেলদার” নামে যে 
বিশেষ শ্রেণীর ফৌজী দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা বস্তুতঃ 
স্টাপার ও মাইনার দলের মতই একটি দল। শক্রর বিরুদ্ধে 
অভিযানে পদাতিক বাহিনীর পক্ষে একটা বাধা হলে! পথের 
বাধা। যেখানে পথ নেই সেখানে পথ ক'রে নিয়ে অগ্রসর হতে 
হয়। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, নালা--এ সবই পদাতিক বাহিনীর 
অভিযানের পথে এক একটা বাধা । এই কারণে প্রত্যেক ফৌজের' 
পক্ষে একদল এঞ্রিনিয়ারিং কাজে পারদর্শী লোক রাখবার প্রয়োজন 
হয়, যারা এই সব পথ ও সেতু ইত্যাদি রচনার কাজ নিয়ে থাকে। 

অতীতে ভারতীয় ফৌজে প্রথম প্রথম মাত্র অভিযানের সময় 
নতুন লোক সংগ্রহ ক'রে এই সব বেলদারী কাজে নিয়োগ কর! 
হত। অভিযান শেষ হলেই বেলদারদের বিদায় ক'রে দেওয়া 
হত। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে এ ধরনের সামরিক বেলদার দল 
গঠন করার বদলে ফৌজের বিভাগ হিসাবে স্থায়ী বেলদার দল 
রাখাই বেশী উপযোগী বলে বোধ হয়। ১৭৮* সালে "মান্্রাজ 
পাইওনিয়ার' ( 7190795 7010189879 ) নামে প্রথম একাট ফৌজী 
দল তৈরী হয়, যার কাজ ছিল শুধু পথ তৈয়ারী করা। পাইও- 
নিয়ার দলের পরিচালনার জন্য পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের 
নিয়োগ করা হয়। কিস্তু ১৮৩১ সালে এই মানা পাইওনিয়ার 
দলের পরিচালনার জন্ত অফিসার পদে এঞ্ষিনিয়ার অফিসার 


১৫৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


নিয়োগের প্রথ! প্রচলিত হয় অর্থাৎ মাত্রাজ গাইওনিরার 
প্রকৃত “মাদ্রাজ শ্যাপার' হয়ে ওঠে। 

১৭৮০ থেকে ১৮৩১ সাল, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মান্্রাজ 
পাইওনিয়ার দল বনু রণক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে। 
হায়দার আলি ও টিপুহ্ৃলতানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অভিযানে 
অর্থাৎ মহিশুর যুদ্ধে, ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সিংহল ও মালাক্ায়, 
'ফরাসীদের বিরুদ্ধে কুড্ডালোরে, মিশরে, জাভায় ও বর্মায়-_ 
বহু সংগ্রামে মাদ্রাজ পাইওনিয়ার দল যোগদান করে। মাত্রা 
'পাইওনিয়ার দল মাদ্রাজ স্তাপারে পরিণত হয় এবং আরও 
কিছুকাল পরে এর নাম হয়-_“ম্হারাণী ভিক্টোরিয়ার স্াপার ও 
মাইনারঁ (09990. ড1০৮০:19৪ 0 98/070975 &  11177675 )1 
এই স্যাপার দলই প্রাচীনতম বেলদার দল। 

১৮০৩ সালে কানপুরে “বেঙ্গল পাইওনিয়ার' দল গঠিত হয়। 
মারাঠা যুদ্ধে এই দল কাজ করে। ১৮১৯ সালে নতুন ব্যবস্থা 
অনুসারে এই দল স্যাপারে পরিণত হয় এবং শেষ দিকে এর নাম 
হয়_“রাজা পঞ্চম জর্জের বেঙ্গল স্যাপার ও মাইনার” ( 8378 
(99079 ৮৬7৪ 0: 7390691 980010979 ৫ 1117)919 )। 

বোম্বাই স্যাপার দল বয়সে নবচেয়ে ছোট, ১৮২০ সালে এই 
দল গঠিত হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 'পাইওনিয়ার লক্কর' দল নাম 
নিয়ে ১৭৭৭ সাল থেকেই যে দল পাইওনিয়ারের কাজ করছিল, 
সেই দলটিই ১৮২৭ সালে স্তাপারে পরিণত হয়। ম্ৃতরাং এতিহ্‌ 
বিচার করলে বোম্বাই স্তাপার দলই স্াপেক্ষ। পুরাতন দল। প্রথম 
'অহাযুদ্ধের পর এই দলের নামের সঙ্গে “রয়্যাল” বিশেষণটি যুক্ত হয়। 

উল্লিখিত তিনটি স্যাপার দলের ইতিহাস, অর্থাৎ ১৮২০ সাল 
থেকে আরম্ত করে পরবর্তী কালের ইতিহাস ভিন্ন ক'রে 


হ্যাপার ও মাইনার ১৫৫ 


আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ এই ইতিহাস বস্ততঃ ভারতীয় 
ফৌজেরই ইতিহাস। ভারতীয় ফৌজ যখন যে যুদ্ধে যেখানে 
প্রেরিত হয়েছে, উক্ত তিনটি স্তাপার দলের ঠসনিকও সেখানে 
গিয়েছে। * শ্তাপার দলের কীতিকলাপ নন্বন্ধে কতগুলি বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ করা যেতে পারে। 

গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা ভরতপুর ছূর্গ অধিকারে ইংরাজ 
'ফৌজের প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতার কথ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা 
হলো ১৮৫ সালের' ঘটনা । ১৮২৫ সালে দ্বিতীয়বার ভরতপুর 
দুর্গ আক্রমণের সময় বেঙ্গল স্যাপার দল যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে 
এ পরিখা পার হবার ব্যবস্থা তৈরী ক'রে ফেলে, তার ফলেই 
ইংরাজ ফৌজের পক্ষে দুর্গ অধিকার সম্ভব হয়। বতর্মান গ্র্যা্ 
ট্াঙ্ক রোডের অনেকখানি এবং ভারতের আরও কতগুপি বিখ্যাত 
সড়ক বেঙ্গল স্যাপারদের রচনা । ভারতের বিশিষ্ট দেশীয় রাজন্যেরা 
এই তিনটি স্যাপার দলের অনরারি কর্ণেল (170,071 0০1079] ) 
পর্দ লাভ করেছেন। স্যাপার দলে প্রত্যেক সামরিক জাতির 
লোক গৃহীত হয়েছে। মাদ্রাজের লোকই বেশী। তথাকথিত 
অস্পৃশ্য জাতির লোক স্যাপার দলে বহু সংখ্যায় কাজ গ্রহণ করেছে। 
ফৌজী বৃত্তি থেকে কেমন ক'রে সত্যি সত্যি 'জাত, স্থটি হয়, সে 
সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতে 
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১৫৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সত্যি সত্যিই “অন্পৃশ্ণ' হিন্দু সমাজের মধ্যে 'কুইনসাপ" নামে একটি: 
বিশেষ সঙ্গাজ বা! জাত সৃটি হয়ে গেছে। মহারাণী শ্যাপার দল 
থেকে সাতিন শেষ হবার পর “অস্পৃগ্ঠ' শ্রেণীর সৈনিকের! গ্রাম- 
জীবনে ফিরে গিয়েও একটা স্বতন্ত্র সমাজ হয়ে উঠেছে। এই 
সমাজ হলে! “কুইনসাপ' ( 20997,5 981019:9, সংক্ষেপে ৭৪088) )' 
সমাজ। শ্যাপার বাহিনীতে যারা কাজ করেছে, মাত্র তাদেরই 
সঙ্গে কুইনসাপ সমাজের মেয়ের বিয়ে হয়ে থাকে। 

স্তাপার নামে পরিচিত এঞ্িনিয়ার-সৈনিককে রপক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ 
যুদ্ধ কার্ধের অন্তও গ্রস্ত থাকতে হয় এবং ভারতীয় স্যাপারকে 
বহু রণাঙ্গনে বস্ত্তঃ যুদ্ধ করতে হয়েছে। শুধু পথ ও সেতু রচনা! 
ক'রে নিজ পক্ষের যোদ্ধা! ফৌজকে অগ্রসর করিয়ে দেওয়ার কাজ 
নয়, সেতুপথ ধ্বংস ক'রে শক্রর আগমন প্রতিহত করার কাজও 
স্যাপারকে করতে হয়। 


সিগন্যাল কোর 


যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অভিযানে কোন ফৌজের সফলতা ও কৃতিত্ব 
'যে প্রধান ব্যবস্থাগুলির ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে একটা 
হলো--সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা । রণক্ষেত্রে পরিচালক 
কতৃপিক্ষ, যুদ্ধরত সৈনিক, পেছনের সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি সকল 
ক্ষেত্রের লোকের মধ্যে সংবাদের যোগাযোগ রক্ষা ও নির্দেশ 
'প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা চাই। শুধু তাই নয়, নিজ পক্ষের পদাতিক 
ৰাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের 
ব্যবস্থা রেখে তবেই অভিযান চালনা বা পারস্পরিক সহযোগিতার 
স্তর রক্ষা সম্ভব হয়। 

বল্‌্তে গেলে, ভারতীয় তিনটি স্তাপার দল থেকেই ভারতীয় 
সিগন্তাল কোরের (10190. 91279] 0০99৪) জন্ম হয়। প্রথম 
প্রথম ন্যাপারদের ওপরেই সংবাদ আদান প্রদানের কাজ 
দেওয়া হয়েছিল । পরে এই কাজের জন্ত একটি স্বতন্ত্র দল গঠনের 
প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯১১ সালে শ্যাপার দলের লোক নিয়ে 
গ্রথম ভারতীয় লিগগ্ভাল সাভিস € [00018], 91209] 99:০০ ) নাম 
দিয়ে দল গঠিত হয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আবর নামে 
উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে এ অঞ্চলে সিগন্তাল সাভিস দল 
কাজ করে। তারপর ১৯১৪ নালে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় 
সিগন্তাল সাভিসের লোক বহু রণাঙ্গনে কাজ করে--ক্রান্স, 
বেলজিয়াম, মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিরিয়া, রুশিয়া, পারস্থ, পূর্ব 
আফ্রিকা এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত । 


১৫৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাঁস 


১৯২২ সালে এই 'সিগন্তাল সাভিস' প্রকৃত “সিগগ্ভাল কোর” 
রূপে নাম ও পরিণতি লাভ করে। এই সময় থেকে ভারতীয় ফৌজের- 
সৈনিক ষে রণক্ষেত্রে লড়াই করতে গিয়েছে, সিগগ্ভাল কোরের, 
একটি ন! একটি দলও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়েছে। 

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে যেমন যুদ্ধের অস্ত্রশাস্ত্রে 
রূপ ও রীতি বদলে যাচ্ছে তেমনি সিগগ্ভাল বা সঙ্কেতে সংবাদ 
প্রেরণের পদ্ধতিরও নতুন নতুন উন্নতি বা পরিবর্তন হয়ে চলেছে। 
অতীতে পারাবত ও কুকুর রণক্ষেত্রে সংবাদ আদান প্রদানের 
পত্রবাহক দূতরূপে কাজ করেছে। আয়নার সাহায্যে স্থ্ষের 
প্রতিফলিত আলোককে স্থদূর শিবিরে সঙ্কেতরূপে প্রেরণ করার 
প্রথাও ছিল। তারপর টেলিফোন, রেডিও, টেলিগ্রাফ, নিশান 
ইত্যাদির সাহায্যে সঙ্কেতধ্বনি, সন্কেতভাষা ও সঙ্কেতদৃশ্ঠ €প্ররণের 
আরও কত ব্যবস্থা আছে, যা সবই সিগগ্ঠাল সৈনিকের অধীতব্য 
বিষয়। ভারতীয় সিগন্তাল কোরের নৈনিকেরা অধিকাংশ মাদ্রাজী ! 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ 


ইংরাজী ভাষায় যদিও ঘোড়সওয়ার ফৌজকে ক্যাভাল্রি বলা 
হয়, কিন্তু ক্যাভাল্রি অর্থে শুধু ঘোড়সওয়ার ফৌজ বোঝায় না। 
ক্যাভাল্রি একটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষিত নন্যদল। পদাতিক 
বা ইন্ফ্যা্টি, টসন্যের কাজ আর ক্যাভাল্রি টসন্যের কাজ ও 
কাজের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। বর্তমানের ক্যাভাল্রি আর 
“ঘোড়সওয়ার' বাহিনী নয়। ঘোড়া নামে তুরঙ্গম জীবটিকে বাহন 
না ক'রে, তার চেয়ে দ্রুতগামী বাহন বর্তমান ক্যাভাল্রি গ্রহণ 
করেছে। অর্থাৎ বর্তমান ক্যাভাল্রি অটোমোবিল মোটরযানকেই 
বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং অস্ত্রসঙ্জাও উন্নততর করেছে। 
প্রথম মহাযুদ্ধেরও অনেক পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় 
ঘোড়াসওয়ার ফৌজকে যক্ত্রোৌপেত (7790).9701560 ) করা হ্য়। 
ভারতীয় ভাষায় ক্যাতল্রির অন্তর্গত ছোট দল ব ট্র,পকে রিসালা 
বলা হয়। 

ভারতীয় সওয়ার ফৌজ বা ক্যাভাল্রির ইতিহাসও এক 
স্দীর্ঘকালব্যাপী বিরাট মামরিক কৃতিত্বের ইতিহান। ভারত ও 
ভারতের বাহিরে শত শত রণাঙ্গনে ভারতীয় সওয়ার ফৌজ ছুঃসাহনিক 
সংগ্রামের পরিচয় দ্িয়েছে। এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে ভারতীয় 
সওয়ার ফৌজের ইতিহাঁন বিবৃত করা গেল। 


সওয়ার দলের নম্বর ও নামান্তরের পণ্ভী 


প্রাক্তন নাম ও ১৯০৩ সালের আধুনিক নম্বর 
নম্বর নাম ও নম্বর (১৯২২--) 


১৬৩ 


'৩নং 


নং 


গ্নং 


৮ন্‌ং 


১*নং 


১১নং 
১২নং 


১৩নং 
১৬নং 


এ্নং 


তীয় ফৌজের ইতিহাস 
ভার 


বেঙ্গল ল্যান্সার 


স্ষিনারের মওয়ার ) 
( 


র 
বেঙ্গল ক্যাভাল্রি 


(স্কিনারের সওয়ার ) 


বেঙ্গল ল্যান্সার 


লং 


( গার্ডেনারের সওয়ার ) 
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বেঙ্গল ক্যাভাল্রি 
বেঙ্গল ল্যান্সার 


বেঙ্গল ল্যান্সার 
ডসনের সওয়ার ) 
৪৮ ৰ 
ডসনের সওয়ার 
(হ 


বেঙ্গল ল্যান্সার 
বেঙ্গল ক্যাভাল্রি 


বেঙ্গল ল্যান্সার 


৪ন্‌ং 


«নং 
৮নং 


ম্নং 


১৩নং 


১১নং 
১২নং 


১৩নং 
১৬নং 


২৮নং 


১লং 
উউক অব ইয়র্কের 
পলি 


নং 
যান্সার ( গার্ডেনার ) 
] সওয়ার 


৩নং 
ক্যাভাল্রি 


৪নং 
জর 
কেমবি 
উক অব 
রঃ হডসন ) সওয়ার 


৫নং . 
ডর 
জ। ৫ 
প্রোবিনের ) সও 


এ ০ 
ধ্টি স্পা? 
বি 

ভি: 


নং 
উক রি কনটের 
৯ 
( ওয়াটসন ) ল্যান্সার 


২.৬) 


ণ্লং 


লাইট ক্যাভাল্রি 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৬১ 


১নং মাদ্রাজ ল্যান্সার ২৬নং নং 
ওনং ল্যান্সার ( হায়জ্রাবাদ ) ৩০নং রাজ! জর্জের লাইট 
( গর্ভন ) ক্যাভাল্‌রি 
১নং ল্যান্সার (হায়দ্রাবাদ ) ০ রন 
ডেক্যান সওয়ার ৯ 
ডেক্যান সওয়ার 
২নং 99 ৪ ২৯নং 9 ১5 | 


১*নং 
মহারাণীর গাইড.স্‌ দল মহারাণীর গাইড মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
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৬নং বোম্বাই ক্যাভাল্‌্রি ৩৬নং 


সিন্ধু সওয়ার 


] 
অ১৩নং 
১নং বোম্বাই ল্যান্সার ৩১নং | ডিউক অব কনটের 
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বোাই ল্যান্সার 
(বেলুচ সওয়ার ) 


মাদ্রাজ ল্যান্সার 


বোম্বাই ক্যাভাল্রি 
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প্না সওয়ার ) 


৬্নং 
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(ফেনের সওয়ার ) 


বেঙ্গল ল্যান্নার 

(মারের জাঠ সওয়ার ) 

বেঙ্গল ল্যান্সার 
(কিওরটনের মুলতানি ) 
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৮ এ 
১ 
২১নং 
1 রাজা জর্জের মধ্য 
) ভারত নওয়ার 
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ভারতীয় সওয়ার ফৌজের কয়েকটি পুনর্গঠনের বিবরণ পূর্ব 
অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬১ সালে 
এক দফা পুনর্গঠন, তার পর ১৮৯৫ সালে এক দফা, তার পর 
১৯০২-৩ সালের লর্ড কিচেনারের হাতে আর এক দফা পুনর্গঠন_-এই 
ভাবে সওয়ার ফৌজের গঠন ও রীতিনীতি বারবার পরিবন্তিত 
হয়েছে। ১৯*২-৩ সালে সওয়ার ফৌজের বিভিন্ন দলগুলির যে 
নাম ও নম্বর পড়ে, ১৯১৪ সালেও (প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ) সেই 
নাম ও নশ্বর প্রায় সবই অপরিবঞ্তিত থাকে। বড় পরিবর্তন হয় 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর। ১৯২১ সালে দ্রেখা যায় যে মোট ৩নটি 
সওয়ার দল আছে। এর মধ্যে ২৭নং,২ ৮নং এবং মহারাণীর 
গাইডস্‌ দল যেমনভাবে ছিল তেমনি অপরিবতিত রাখা হয় 
[ “সওয়ার দলের নম্বর ও নামান্তরের পঞ্জী” জুষ্টব্য ]। বাকী ৩৬টি 
দলের দু'টি ক'রে দল নিয়ে এক একটি দল গঠিত হয়। এইভাবে 
১৮টি সওয়ার দল দ্লাড়ায়। এই ১৮টি দল আর তিনটি অপরিবত্তিত 
দল--মোট ২১টি সওয়ার দল ভারতীয় ফৌজে স্থায়ীভাবে স্থান 
লাভ করে। 

এইভাবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ত হবার প্রাক্কালে ভারতের 
ফৌজী তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাঁয় মোট ২১টি 
ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নাম উল্লেখিত রয়েছে । সওয়ার ফৌজ- 
গুলির নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দেওয়া! নাম। কোম্পানীর 
আমল থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত সওয়ার ফৌজের 
কয়েকবার পুনর্গঠন হয়েছে, সেই সঙ্গে অনেকের নামও বদ্লেছে। 
নাম বদলে গেলেও প্রত্যেক দলীয় ফৌজী পতাকায় অতীতকালের 
রণকীব্তির ম্মারক স্ববূপ রণাঙ্গনের নামগুলি ঠিক আজও চিহ্িত 
আছে। 


১৬৪ | ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বিভিন্ন সওয়ার দলের ইতিহাস 


১নং ক্ষিনারের সওয়ার (910100505 ০89) : 


জেম্স্‌ স্ষিনার এই সওয়ার ফৌজের প্রথম গঠনকর্তী। স্কটল্যাণ্' 
দেশীয় জনৈক টসনিকের গঁরসে এবং এক রাজপুতানী বৰন্দিনীর 
গর্ভে জেম্স ক্ষিনারের জন্ম। স্কিনার প্রথমে গোয়ালিয়রের 
সিদ্বিনার ফৌজে কাজ করতে। এবং সিন্ষিয়ার বাহিনীর জন্যই 
স্কিনারের অধ্যক্ষতায় একটি ভারতীয় সওয়ার ফৌজ তৈরী হয়। 
কিন্ত মারাঠার বিরুদ্ধে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ যখন আসন্ন 
হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে লর্ড লেকের ইঙ্গিতে স্কিনার তার 
সওয়ার দল নিয়ে কোম্পানীর পক্ষে চলে আসে। এর পর থেকেই 
স্কিনারের সওয়ার ইংরাজ চালিত ভারতীয় ফৌজেই অঙ্গীভূত হয়ে 
থাকে। 

কয়েকটি উপভোগ্য ঘটনার কথ! এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। আজও দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের যুক্তপ্রদেশের 
সেচবিভাগের কর্মচারীর হল্দে রঙের উদ্দি পরিধান ক'রে থাকেন। 
এর একটা এতিহাসিক রহম্য আছে। স্ষিনারের সওয়ারদের উদ্দি 
হল্দে রঙের ছিল। ১৮৫৪ সালে যুক্তপ্রদেশে গঙ্গার খাল শত্রদলের 
সাবোতাজ বা নাশকতার আক্রমণ থেকে পাহার। দেবার জন্ত 
ক্কিনারের সওয়ার থেকে একটা দল পেট্রল ভিউটার জন্য নিযুক্ত 
হয়েছিল। কিন্তু এই মিলিটারী পাহারা উঠে যাবার পরে যখন 
বেসামরিক কর্মচারীদের হাতে খাল তদদারকের ভার পড়লো, তথন 
সেই সব কর্মচারীদেরও হল্দে রঙের উদ্দি দেওয়া হলো সেই প্রথ। 
আজুও চলে আস্ছে। 

১৯০০ সালে চীনযুদ্ধে স্কিনারের সওয়ার দল প্রেরিত হয়। তাতার 
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সওয়ার ফৌজের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় “হল্দে উদ্দি' নওয়ার দল 
আমেরিকান (0.9. 4.) সওয়ার দলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে 
আক্রমণ করে । আমেরিকান ও ভারতীয় সৈন্যের একসঙ্গে মিলে এক 
রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার এই প্রথম উদাহরণ । 

১৮৯৯ সালেই ফ্বিনারের সওয়ার দল একটি অতিরিক্ত নতুন 
উপাধি লাভ করে--ডিউক অব ইয়র্কের ক্যাভাল্রি (79819 ০£ 
২০0৪ 0 0%দঞ ]য) | 


২নং গার্ডেনারের সওয়ার ( 08:097197৪. 089) : 


গার্ডেনার নামে এক হাইল্যাগ্ডার সৈনিক মারাঠা বাহিনীতে সওয়ার 


দল পরিচালনার কাজ নিয়েছিল। ব্রিটিশের সঙ্গে মারাঠার সংঘর্ষ 
বেধে উঠতেই গার্ডেনার তার মারাঠ। প্রতুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 


করে। গার্ডেনার পূর্বোল্লিখিত স্কিনারের মন্ত মারাঠা বাহিনী থেকে 
তার পরিচালনাধীন সওয়ার দলকে ভাঙিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। 
শুধু নিজেই পালিয়ে গিয়ে লর্ড লেকের ফৌজে যোগদান করে এবং 
১৮০৯ সালে একটি সওয়ার দল গঠন করে। এই সওয়ার দলই 
পরবতাঁ কালে অর্থাৎ ১৯০৩ সালে গার্ডেনারের সওয়ার আখ্য। 
লাভ করে। গার্ডেনার গুজরাটের ক্যান্ধে অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র 
মুসলমান নবাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ১৮৩৬ সালে 
এর মৃত্যু হয়। 


৪নং হুডসনের সওয়ার (77099592%৪ 70099) : 
১৮৫৭ সালে নিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সওয়ার দল গঠিত 


হয়। মান লিং নামক পাঞ্জাব পুলিশের জনৈক ইংরাজ ভক্ত কর্মচারী 
গ্রথম লাহোর ও অমৃতসর জিলা থেকে লোক সংগ্রহ ক'রে এই দল 


১৬৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


গঠন করেন। পরে হডমন নামে জনৈক ইংরাজ সামরিক অফিসার এই 
দলের ভার গ্রহণ ক'রে একে একটা পুরা দত্তর ক্যাভাল্রিতে পরিণত 
করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই লক্ষৌয়ে গার্ডেনার যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিহত হন। ১৮৭৭ সালে ক্রিমিয়! যুদ্ধে ডিউক অব কেমব্রিজ ব্রিটিশ 
ফৌজের প্রধান সেনাপতি রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়েই 
হভনসনের সওয়ার দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ করে__ডিউক অব 
কেমব্রিজের ল্যান্সার' (1)8159 0£ 08001971095 0: [4800918 ) | 


৫নং প্রোবিনের সওয়ার (7:০১)703 70786) : 


সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ কতৃপক্ষ পাঞ্জাব থেকে জরুরী 
প্রয়োজনে অতি অল্প সময়ে কয়েকটি অরেগুলার শিখ ক্যাভাল্রি গঠন 
করেন। ওয়েল (7819) নামে এক ইংরাজ অফিসার এই নবগঠিত 
সওয়'র দলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন । প্রথমে সেইজন্ত ওয়েলের 
মওয়ার (8195 7০:৪০) নামে পরিচিত হয়। কিন্তু ১৮৫৮ সালে 
অর্থাৎ এক বছরের মধ্যেই ওয়েল জনৈক বিদ্রোহী সিপাহীর গুলিতে 
নিহত হন। এই "সময় মেঞজর প্রোবিন (11910: ০১57) ) 
নামে অফিসারের হাতে সওয়ার দলের পরিচালনা ন্তাস্ত 
করা হয় এবং দলটি এই অফিলারের নামেই আখ্যাত হয়। 
মেজর প্রোবিন ৯২ বৎনর বয়সে মারা যান, ১৯২৪ সাল পর্ধস্ত 
তিনি এই সওয়ার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে 
এই দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ করে--“রাজ। এভোওয়াডের ল্যান্সার" 
(11776 150780:8 0৮ 158/009978 )। 


৬নং ওয়াটসনের সওয়ার ( 7865010,5 170136 ) : 


১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে সঙ্কটগ্রস্থ ইংরাজ কর্তৃপক্ষ 
নতুন সৈন্য সংগ্রহে ব্যন্ত হয়ে ওঠেন। রোহিলখণ্ডের কমিশনার 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ায় ফৌজ ১৬৭ 


ও কাশিপুরের রাজার এক যুক্ত আবেদনের ফলে লোক সংগৃহীত 
হয় এবং একটি সওয়ার দল গঠিত হয়। প্রথমে এই দল রোহিলখগ্ড 
নওয়ার (7১071100700 [70:89 ) নামে আখ্যাত হয়। ক্যাপটেন 
ক্রসম্যান (08691 0:0987790 ) এই সওয়ার দলের পরিচালনা ভার 
গ্রহণ করেন। এই সওয়ার দলে উইলসন্‌ নামে জনৈক ইংরাজ 
'অফিনার ছিলেন, যিনি 'রিসালদার উইলসন্‌, নামে পরিচিত। 
ইতংরাজ অফিসারের পক্ষে ভারতীয় সামরিক পদবী গ্রহণ করার এই 
একমাত্র দৃষ্টান্ত। ১৮৬০ সালে লেফটেন্যাণ্ট ওয়াটসন এই দলের 
পরিচালনা গ্রহণ করেন এবং তারই নাম অনুসারে এই দলের নাম- 
করণ হয়েছে। ১৮৮২ সালে এই দল অতিরিক্ত উপাধি লাভ 
করে--'ডিউক অব কনটের ল্যান্নার” (78159 ০06 09700908178 


(9৮7) 1,970918 ) | 
৩নং ক্যাভাল্রি (9 ক্যাভাল্রি ) : 


কোম্পানীর আমলের গঠিত পঞ্চম ও অষ্টম অরেগুলার নওয়ার দল 
( ক্যাভাল্রি ) ১৯২২ সালে সম্মিলিত হয়ে তৃতীয় ক্যাভাল্রি নামে 
পরিচিত হয়। 


৭নং ক্যাভাল্রি (76 €এ০থা্ডে ) ) 


এই সওয়ার দলের নাম পূর্বে (১৯০৩-১৮) ছিল ২৮নং লাইট 
ক্যাভাল্রি। তারও পূর্বে অথাৎ কোম্পানীর আমলে নাম ছিল 
*৩নং মাদ্রাজ লান্সার”। পনং ক্যাভাল্রির ইতিহাসে একটা 
বিশেষ ঘটনা! হলো রুশ রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা । অন্য কোন ভারতীয় 
সওয়ার ফৌজের এই অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ হয়নি। ১৯১৮- 
১৯ সালে রুশ বিপ্লবের নময় সপ্তম ক্যাতাল্রি নিদারুণ শীতের 


১৬৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


হিমাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর , অঞ্চলে 
উপস্থিত হয়। মেনশেভিক ফৌজকে সাহায্য করার জন্য সপ্তম 
ক্যাভাল্রির ভারতীয় £সনিক বোলশেতিক ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে। একটি স্থানে ১৩জন পাঞ্জাবী সওয়ারকে দেড়শত. বোলশেতিক 
সওয়ার ঘিরে ফেলে ও আক্রমণ 'করে। কিন্তু ক্ষুদ্র পাগ্জাবী 
সওয়ার দল এই ঝেষ্টনী ভেদ ক'রে বের হয়ে আসে এবং এই 
ধঘর্ষে ২২জন রুশ বোলশেভিক নিহত হয়। 

৮নং রাজ! জর্জের লাইট ক্যাভাল্‌রি (7006 0০07৮০+৪ 
0) 1510176 08৮8115 ) £ | 

১৭৮৭ সালে ক্লাইভ কতৃক আর্ক অবরোধের সময় ক্যাপ্টেন 
ডার্লে (087210, 70805 ) কতৃক মাপ্রাজী মূসলমান, মারাঠা ও 
রাজপুত সওয়ার নিয়ে পঞ্চম মাদ্রাজ ক্যাভল্রি নামে এক দল 
গঠিত হয়। সর্ব প্রথম মহীশুর রাজশক্তি অর্থাৎ হায়দার ও 
টিপুর বিরুদ্ধে ইতরাজের সংগ্রামে এই সওয়ার দল নিযুক্ত হয়। 
টিপু স্থলতানের মৃত্যুর পর তাঁর অন্থগত সৈনিক "ছুড়িয়া যাঘ” 
কর্ণেল ওয়েলেস্লির (যিনি পরে ওয়াটারলু বিজয়ী ডিউক অব 
ওয়েলিংটন নামে পরিচিত হয়েছিলেন ) বিরুদ্ধে এক বিরাট সওয়ার 
দল নিয়ে সংগ্রাম চালাতে থাকে। চুঁড়িয়া বাঘের বিরুদ্ধেও 
উক্ত ইংরাজগঠিত সওয়ার দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বতর্মানে 
এই সওয়ার ফৌজে দক্ষিণ ভারতীয় সৈনিক নেই, সবই পাঞ্জাব 
থেকে সংগৃহীত টৈনিক। ১৯১০ সালে এই ফৌজকে “রাজা 
জর্জের লাইট ক্যাভাল্রি” আখ্যা দেওয়া হয়। 

৯নং রয়্যাল ডেকান সওয়ার (১০5৪1 1)900877 8086 ) : 


১৮৫৪ সালে হায়দ্রাবাদ কট্টিনজেণ্ট ( 779618)90, 00100106176 ) 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৬৯ 


নামে নিজামের' একটি সওয়ার ফৌজ তৈরী হয়। এই ফৌজ 
নিজামেরই ফৌজ ছিল, কিন্তু এর গঠনকর্তা ছিল ইংরাজ। 
ইংরাজাশ্রিত নিজাম মারাঠার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজের 
পরিচালনাধীনে এই সওয়ার ফৌজ গঠন করেছিলেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় হায়দ্রাবাদ কণ্টিনজেন্ট ইংরাজভক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করে। ১৯০৩ সালে নিজামের এই ফৌজকে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট 
ভারতীয় ফৌজের অন্তভূক্তি করে নেন। এবং তারপর থেকে 
এই ফৌজ «“ডেকান সওয়ার, (1)9908]7, 7710:89 ) নামে পরিচিত 
হয়। 


১৩ গাইড স্‌ ক্যাভাল্‌রি (00190909580 ) : 


১৮৪৬ সালে পেশোয়ারে এই সওয়ার ফৌজের প্রথম পত্তন হয়। 
লেক টেন্াণ্ট লুম্স্ডেন (759703067। )এই ফৌজের প্রথম পরিচালক। 
রণজিৎ পিংহের মৃত্যুর পর ব্রিটিশবিরোধী শিখ সর্দার সামন্তদের নেতৃত্বে 
পরিচালিত খালস! ফৌজের বিরুদ্ধে ইংরাজ ফৌজকে যে সকল 
সংগ্রাম করতে হয় তার মধ্যে গাইডভ.স. সওয়ার দল অংশ গ্রহণ করে। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় দমনের প্রায় প্রত্যেক অভিযানে 
গাইড.স্‌ দল নিযুক্ত হয়ে এসেছে । ১৮৭৬ সালে গাইডস্‌ সওয়ার 
দলকে নতুন উপাধি দেওয়া হয়-_-“মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সীমান্ত 
ফৌজ" (259০ ড1060218,5 0ে [1:0786161 70706 )। বর্তমানে 
পৃথিবীর সর্বদেশের সৈনিক “ধাকি' রঙের উদ্দি ধারণের যে প্রথ। 
গ্রহণ করেছে, সেই প্রথার প্রবর্তক গাইডস্‌ সওয়ার দল। গাইড 
দলই প্রথম খাকি উদি ধারণ করে। গাইড স্‌ দলের প্রথম পরিচালক 
লেঃ লুম্স্ডেন থাকি পরিচ্ছদ ধারণের প্রথ| প্রথম প্রয়োগ 
করেন। 


১৭০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১১নং প্রিন্দ আলবার্ট ভিক্টরের সওয়ার ফৌজ (79179 
&196 16605 (0৮৮) 0958] ) : 

এই সওয়ার ফৌজ «একাদশ সীমান্ত ফৌজ' নামেও পরিচিত। 
ইংরাজ কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকারের পর পাঞ্ধাব থেকে লোক সংগ্রহ 
ক'রে পাচটি অরেগুলার সওয়ার দল গঠিত হয়। তার মধ্ো 
প্রথম ও তৃতীয় সওয়ার দল ছু"টি হলো বর্তমান প্রিন্স আলবার্ট 
ভিক্টরের সওয়ার দলের পূর্বগোর্ঠী। লর্৬ কিচেনারের আমলে 
অর্থাৎ ১৯০২ নালে ভারতীয় ফৌজকে যখন এক দফা নতুন 
ক'রে ঢেলে সেজে পুনর্গঠন করা হয়, তখন এই প্রথম পাঞ্জাব 
ক্যাভাল্রি ও তৃতীয় পাঞ্জাব ক্যাভাল্রির নতুন নম্বর হয় যথাক্রমে 
২১নং ও ২৩নং ক্যাভাল্রি | 

এর মধ্যে ২৩নং পাণগ্রাৰ ক্যাভাল্রির একটি রাজনৈতিক 
ইতিহান আছে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে,। ১৯১৪ 
লাল। ২৩নং ক্যাভাল্রি লাহোরে অবস্থান করছিল। তখন শিখ 
সমাজের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন আড়ালে 
আড়ালে চলছে । এই আন্দোলন বিখ্যাত গদর আন্দোলন নামে 
পরিচিত। গদর দল ২৩নং পাঞ্জাব ক্যাভাল্রির ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে। কিন্ত ব্রিটিশ গোয়েন্দা সমস্ত ব্যাপার ধরে ফেলতে 
সমর্থ হয় এবং ১৯১৫ সালে ২৩নং ক্যাভাল্রির কয়েকজন নৈনিককে 
সামরিক আদালতে বিচার করার পর ফানি দেওয়া হয়। সিপাহী 
বিদ্রোহের পর ভাবতীয় ফৌজে এই প্রথম ব্রিটিশ-বিরোধী এবং 
বিদ্রোহমূলক রাজনৈতিক ঘটনার নিদর্শন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই ফাসির ব্যাপার হয়ে যাবার কয়েকদিন পরেই ২৩নং পাঞ্জাব 
ওয়ার দল বিশ্তুদ্ধ ইংরাজভক্ত ফৌজরূপে মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে 
মনের স্খে যুদ্ধ করতে থাকে। 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৭১ 


১২নং স্যাম ব্রাউনের সওয়ার দল ( 5৪ 7)0৮01825 
€.9৮2]্য ) : 


এই নওয়ার দল দ্বাদশ নীমান্ত ফোৌজ ( 126) ঢা:০7৮9] 
০:০০) নামেও পরিচিত। ১৮৪৯ সালে বেক্ষল পদ্দাতিক বাহিনীর 
শ্যাম ব্রাউন নামে জনৈক লেফটেন্যণ্টি লাহোরে “দ্বিতীয় পাঞ্জাব 
ক্যাভাল্রি” নামে যে ওয়ার দল গঠন করেন, সেই সওয়ার 
দলেরই উত্তরগোষ্ঠী হলো! বর্তমান দ্বাদশ সীমান্ত ফৌজ। স্যাম 
ব্রাউনের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তার নাম অনুসারে এই সওয়ার 
দলের নামকরণ হয়। স্যাম ত্রাউনের সওয়ারদল উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। 
১৮৬০ সালে মাসুদ উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ চলছিল, 
তখন এই শ্যাম ত্রাউনের মাথ! থেকে সৈনিকের পরিধেয় সঙ্জার 
একটি জিনিষ আবিষ্কত হয়-_-্যাম ক্রাউন বেল্ট । এই বেপ্ট 
ব। পেটি আজ প্রত্যেক মিলিটারী অফিসারের অঙ্গে শোভা পায়। 
কিন্ত কেন, কি উদ্দেশ্টে এবং কেমন ক'রে এই বেন্ট প্রচলিত 
হলে! তার একট! ইতিহাস আছে। যুদ্ধ করতে গিয়ে স্যাম 
ব্রাউটনের একটি হাত নষ্ট হয় এৰং সেই কারণে তরবারি বহন 
করতে তার বিশেষ অস্থবিধা হতে থাকে । এই অস্থবিধা দূর 
করার জন্য তিনি এমন এক ধরনের বেণ্ট তরী করলেন যার 
সঙ্গে তরবারি এবং পিস্তল উভয়ই ঝুলিয়ে রাখা যায় এবং স্বচ্ছন্দে 
হাটাচল] ব! ঘোড়ায় ওঠ নামা করতে পারা যায়। 


১৩নং ডিউক অব কনটের ল্যান্সার (17) 01 00008000028 


(৮7) ],811001 ) : 


১৮০৫ সালে লর্রভ লেকের পরিচালিত অভিযানে কাজ করবার 


১৭২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


জন্য বোশ্বাইয়ে এই সওয়ার দল প্রথম তৈরী হয়। ১৮১৭ সালে 
এই দল ছু'ভাগ হয়ে বোষ্বাই - প্রেসিডেন্সী বাহিনীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় ক্যাভাল্রি রূপে পরিণত হয়। ১৮৭৮ সালে ইংলগ্ডের 
প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত ডিনরেলি রাশিয়াকে ব্রিটিশের সাআ্াজ্যিক 
সঙ্গতি ও জনবলের দাপট দেখাবার নীতি গ্রহণ করেন, 
মুরোপের বাইরেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইংরাজের কতখানি সামরিক 
জনবল আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে উক্ত বোম্বাই 

সওয়ার দলকে মাণ্ট ও সাইপ্রাসে প্রেরণ করা হয়। 
১৯০৩ সালে ডিউক অব কনটের নামে এই ল্যাঞ্পার দলের 

নামকরণ হয়। 

€« ঢা) 60 617০ 19৪ 01 09201 

7০৭৪০ 0618৪ এয 1)000:907 
ইংরাজী কবিতার এই ছুইটি লাইনের সঙ্গে অনেকের পরিচয় 
আছে। ছয়শত অশ্বারোহীর মরণমুখী সংগ্রামের এই কাহিনী 
বতর্মান পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে « ব্যালাক্লাভা চার্জ (7818" 
01858, 01791) নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯১৭ সালে 
মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে ইস্তাবুলাত নামক স্থানে বিরাট সংখ্যক 
তুবার ফৌজের বিরুদ্ধে এই ভারতীয় লান্সারের একটি ক্ষুদ্র সওয়ার 
দলের চার্জ ব্যালক্লাভা চার্জের চেয়েও দুঃসাহসিক শৌর্ধের ঘটনা । 
মরণ নিশ্চিত জেনেও ভারতীয় ল্যান্সারের ক্ষুদ্র সওয়ার দল তুর্কী 
ফৌজকে চার্জ করে এবং এর ফলে প্রত্যেক সওয়ার ও অফিসার 
হয় নিহত, না হয় আহত হয়। এই ঘটনা ভারতীয় সওয়ারের 
বব্যালাক্লাভা” রূপে সামরিক বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে। এই 
ল্যান্সার দলে প্রথম দিকে মারাঠা সওয়ার গ্রহণ করা হতো, কিন্তু 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই মারাঠাদের ভঙ্তি করার প্রথা উঠিয়ে 


ভারতীয় ক্যাঁভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৭৩ 


দেওয়া হয় এবং উত্তর ভারতীর শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান ইত্যাদি 
জাতের সওয়ার ভর্তি করা হয়। 


১৪মং সিন্ধু সওয়ার দল (১6])০ 15075) : 


১৮৩৮ সালে ইংরাজ কতৃপক্ষ হায়দ্রাবাদে একটি সওয়ার দল 
গঠন করেন। তখনও সিন্ধু প্রদেশ ইংরাজের অধিকারে আসেনি । 
সিন্ধু জয় করার জন্যই এই নতুন সওয়ার দল গঠিত হয় | 
সিন্ধুর সামন্ত 'মীর'দের মরুফৌজের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি 
স্যার চার্লস্‌ নেপিয়ারের ফৌজের যুদ্ধ সংঘর্ষ চলতে থাকে। 
এই সংঘর্ষে নবগঠিত “সিন্ধু সওয়ার দল অংশ গ্রহণ করে। 
পিন্ধু প্রদেশ ইংরাজের অধিকারতুক্ত হয়। ১৯২১ সালে সিন্ধু 
সওয়ার দলের নতুন উপাধি লাভ হয়--প্রিন্প অব ওয়েলসের 
সওয়ার' (7070099 ০ ০16৪ 0%18 0958]10 )। 


১৫নমং ল্যান্সার ( 1500 12180675 ) : 


১৮৫৭ সালে রবার্ট নামে লগ্ডনের জনৈক ব্যাংক ব্যবসায়ী 
ভারতে এসে সৈনিক বুত্তি গ্রহণ করেন। এরই পরিচালনাধীনে 
“একটি ১ধনং বেঙ্গল ল্যান্সার” দল গঠিত হয়। রবার্ট নবাবী 
আড়ম্বরে জীবন যাপন করতেন এবং এক আফগান তরুণীকে 
বিবাহ করেন। আফগান প্রীতির বশে রবার্ট যত দুূর্দীস্ত 
উপজাতীয় আফগানকে এনে এই সওয়ার দলে ভন্তি করতে থাকেন। 
রবার্ট কোন হিসাব পত্র রাখতেন না, ইংরাজ সামরিক কর্তৃপক্ষকে 
তার জন্ত কোন কৈফিয়ংও দিতেন না। নিজের ইচ্ছামত 
সওয়ার দলের নিয়ম প্রণালীও তৈরী করতেন। ১৮৮১ সালে 

* ১৮৩৮ বতমানে সিন্ধু প্রদেশের নাম ইংরাজীতে লেখা হয_5179019", পূর্বে 
*৪017796 বলা হতো । 


১৭৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


এই সওয়ার দল উঠিয়ে দেওয়। হয়। ১৮৮৫ সালে রুশিয়ার 
সঙ্গে ইংরাজ্জের যুদ্ধের আসন্নতা দেখে আবার ১৭নং বেঙ্গল 
ল্যান্সার দলকে তৈরী করা হুয়। এইবার আর আফগান 
সওয়ার গ্রহণ করা হয় না, শুধু পাঞ্জাবী মুসলমান ও পাঠান 
সওয়ার গৃহীত হয়। ১৮৮৫ সণাল সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে 
খনং বোম্বাই ক্যাভাল্রি গঠিত হয়_যার নাম পরবর্তাকালে 
হয় ৩৭নং ল্যান্সার বাঁ “বেলুচ সওয়ার দল। পরবর্তীকালে 
উল্লিখিত ১৭নং বেঙ্গল ল্যান্সার ও ৩৭নং বোম্বাই ক্যাভাল্রি 
€(বেলুচ সওয়ার ) নিয়ে সম্মিলিতভাবে ১৫নং ল্যান্মার দল হয়। 
১৫নং ল্যান্সার দলের সামরিক কৃতিত্বের কোন ইতিহাস নেই ॥ 
বিশেষ কোন যুদ্ধকার্ধে এই দলকে যোগদান করতে হয়নি। 


১৬ নং লাইট ক্যাভাল্রি (16৮) 11676 0৮দঞাড ) : 


বতর্মান ভারতীয় সওয়ার ফৌজের ইতিহাসে 'এই ১৬নং লাইট 
ক্যাভাল্রি দলকে প্রাচীনতম দল বল! যেতে পারে। কর্ণাট প্রদেশে 
আর্কটের নবাবের ফৌজে ১৭৭৬ সালে এই দলের পত্তন হয়। পরে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮* সালে এই সওয়ার ফৌজকে নিজের 
পরিচালনায় নিয়ে আসেন এবং সেই সময় এই দলের নাম হয় 
“নং মান্রাজ ক্যাভাল্রি'। পূর্বে দক্ষিণ ভারতের লোক এই দলে 
ভর্তি করা হতো । কিন্তু অনেকদিন আগেই সেই প্রথা! উঠে গেছে। 
জাঠ ও রাজপুতেরাই বর্তমানে এই দলের সওয়ার। ভারতবর্ষের 
বাইরের কোন রণক্ষেত্রে এই দলকে যেতে হয়নি, একমাত্র আফ- 


গানিস্থান ছাড়া । 
১৭নং পুনা সওয়ার ফৌজ্ (০০০৪, 70:৪০) : 


অপর নাম হলো “মহারাণী তিক্টোরিয়ার পুনা সওয়ার” । ১৮১৭ 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৭৫ 


সালে পুনাতে এই সওয়ার দলের ত্ষ্টি হয়। পেশোয়া বাজীরাও 
নিজ রাজ্য শাস্তিরক্ষার জন্য ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে একটি 
চুক্তি করে; এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজ অফিসারের পরিচালনাধীনে 
এবং পেশোয়ার খরচে একটি সওয়ার দল গঠনের সিদ্ধান্ত 
হয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পেশোয়া বাজিবাও ব্রিটিশেব 
এই চুক্তিবদ্ধ সহযোগিতার অদ্ভুত মহিম। মর্ষে মর্ষে উপলব্ধি করলেন । 
পুনার ইংরাজ রেসিডেণ্ট মাউন্ট ই্য়ার্ট এলফিনস্টোন (11০87 9৮3০ 
71001096009) পেশোয়ার অর্থে প্রতিপালিত পুনা সওয়ার দল 
নিয়ে কারকিতে পেশোয়ার ফৌজকেই আক্রমণ করেন। সেই থেকে 
এই সওয়ার দলটি ইংরাজের ভারতীয় ফৌজেরই একটি দলরূপে 
অন্তভূক্ত হয়ে যায় এবং এই দলের নাম হয় “৪নং বোম্বাই 
ক্যাভাল্রি+। 

২৮২৯ সালে “৩নং বোম্বাই লাইট ক্যাভাল্রির স্থষ্টি হয়। 
উল্লিখিত ৩নং এবং ৪নং সওয়ার দল পরবর্তাঁকালে যথাক্রমে "৩৩নং 
মহারাণীর লাইট ক্যান্ভাল্রি* এবং “৩৪নং প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের 
পুনা সওয়ার” আখ্যা লাভ করে । ১৯২১ সালে উভয় দল সম্মিলিত 
হয়ে “মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুনা সওয়ার, ( 2996. ড1060785 
0৮ 17১090109, [70189 ) নাম গ্রহণ করে। 

১৮নং রাজা জপ্তম এভোয্ার্ডের ক্যান্তাল্রি (80785 
[0৪৮0 ৬1118 00 095৮8%15 ) : 

১৮৪২ সালে ফতেগড়ে রিজার্ভ হিসাবে এই দূলের প্রথম পত্তন 
হয়। তখন এর নাম ছিল '৮নং বেঙ্গল ( অরেগুলার ) ক্যাভাল্রি। 
কিছুদিন পরে “*১৭নং বেক্গল (অরেগুলার ) ক্যাভাল্রি" নামে 
আর একটি সওয়ার দল ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃক গঠিত হয়। 
সিপাহী বিদ্রোহের পরে এ ৮নং দলের নাম হয় (৬নং “প্রিন্স অব 


১৭৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ওয়েল্স্ ) “ক্যাভাল্রি' এবং ১৭নং দলের নাম হয় «“৭নং ( হারিয়ান। ) 
ল্যান্সার” দল। ১৯২১ সালে এই ছুই দল এক হয়ে 'রাদ্ধা এভোয়াডের 
ক্যাভাল্রি” নামে পরিচিত হয়। 

১৯নং রাজ। জর্জের ল্যান্সার (1008 090:29৪ 02 
]/800878 ) £ 

১৮৫৮ সালে “নং মারাঠা সওয়ার" নামে একটি দল গোয়ালিয়রে 
ইংরাজ কতৃক গঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর পাঞ্জাব থেকে 
একদল €তিওয়ান1 সওয়ার, এনে এই দলে যোগ করা হয় এবং 
তখন নাম হয় ১৮নং বেঙ্গল ক্যাভাল্রি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
'লেফটেন্াণ্ট ফেন (৪) নামক অফিসারের উদ্যোগে একটি 
সওয়ার দল গঠন করা হয়, যার নাম হয় ১৯নং বেঙ্গল ল্যান্সার 
বা ( ঘা109৪ 70789) 1 ১৯২১ সালে উল্লিখিত ১৮নং এবং ১নঈনং 
সওয়ার দল উভয়ে একটি দলে পরিণত হয় এবং নাম হয়-_ 
“রাজ। জর্জের ল্যান্সার' দল। 

এই দলের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনার কাহিনী উল্লিখিত 
আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ক্যান্থে, নামক স্থানের রণক্ষেত্রে ১৮নং সওয়ার 
'দ্লকে জামর্ণন পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। 
কিন্তু সওয়ার ফৌজ্জ হিসাবে নয়। অবস্থার প্রয়োজনে ১৮নং 
দলকে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পদাতিক রূপে বিপক্ষের বিরুদ্ধে 
দাড়াতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় পদাতিক রূপেই এই দল অসাধারণ 
দক্ষতার সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। 
ভারতীয় সওয়ার দলকে পদাতিক বূপে যুদ্ধ করার এই প্রথম ঘটন]। 

২০নং ল্যান্সার দল (20৮. 1,900675 ) : 

কোম্পানীর আমলেই ১৪নং বেঙ্গল ল্যান্সার ( 11008,5+8 
৪৮৮ 15917007 ) ও ১৫নং বেঙ্গল ল্যান্সার (002660728 11816901 ) 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি ব সওয়ার ফৌজ ১৭৭ 


নামে যে ছুটি সওয়ার দল গঠিত হয়েছিল, তারাই ১৯২১ সালে 
সম্মিলিত হয়ে ২০নং ল্যান্সার দল নামে পরিচিত হয়। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় আলিগড়ে জাঠ সওয়ারদের নিয়ে মারে ( চ1আশ৪৮ ) 
নামক ইংরাজ অফিসারের উদ্যোগে যে দল গঠিত হয়, মেই দল 
পরে ১৪নং দল রূপে কোম্পানীর ফৌজে স্থান লাভ করে। 
ইংবাজের ফৌজে এই প্রথম জাঠদের ভর্তি করা হয়। 
ক্যাপ্টেন কিওরটন (08196090.) ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় ডেরাজাত জেলার মুলতানী পাঠান এবং বেলুচদের নিয়ে 
যে সওয়ার দল গঠন করেন, নেই দল পরে ১৫নং দল রূ"প কোম্পানীর 
ফৌজে স্থান লাভ করে। ১৯২০ সালে উভয় দল সম্মিলিত হয়ে 
যায় এবং ২*নং ল্যন্সার দল রূপে ভারতীয় ফৌজে চিহ্নিত হয় । 
২১ নং মধ্যভাবরত সওয়ার দল ( 0677178] 77012. 10756) : 
১৮৫৮ সালে ক্যাপ্টেন মেন (117০) নামক ইংরাজ অফিসারের 
উদ্যোগে একটি সওয়ার দল গঠিত হয়। মধ্যভারতের ইংরাজবিরোধী 
বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্ধেশ্টেই এই নতুন দল তৈরী হয়েছিল । 
ফৌজসহু তাতিয়া টোপেকে পশ্চাপ্জীবন ক'রে ধরবার জন্য মেনের 
গঠিত সওয়ার দল বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়। ১৮৬০ সালে এই দল 
সরকারীভাবে “মেনের সওয়ার” আখ্যা লাভ করে । কিন্ত কাপ্টেন 
মেনের ওপর এই সময় ইংরাজ কতৃপক্ষ কোন কারণে বিরূপ হন্দে 
উঠেন এবং ক্যাপ্টেন মেন ফৌজ থেকে অপনারিত হন । লসওরার 
দলের নামও তখন বদলে দেওয়। হয়। নতুন নাম হয়-মধ্যভারত 
সওয়ার দল। পরে এই দল ছু”টি শ্বতন্্ রেজিমেন্টে পরিণত হয়-_ 
১নং ও ২নং মধ্যভারত নওয়ার। তার পরে এই দুই রেজিমেন্টের 
নাম পরিবুত্তিত হয়ে যথাক্রমে দাড়ায় ৩৮নং ও ৩৯নং মধ্যভারত 
সওয়ার । ১৯২১ সালে এই ছুই এক হয়ে ২১নং মধ্যভারত সওয়ার 
১২ 


১৭৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


দলে পরিণত হয়। , নতুন উপাধি হয়-_রাজ1 জর্জের সওয়ার (1708 
€98019:৪ 120750 )। 
ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজের যে পরিচয় সংক্ষেপে 
দেওয়া হলো, তাদের রণকীত্তির ইতিহাস সংক্ষেপেও বিবৃত ন' 
ক'রে মাত্র তাদের প্রধান রণকীন্তিগুলির নাম অতঃপর উল্লেখ 
করা গেল। বনু রণাঙ্গনে ও রণক্ষেত্রে ভারতীয় সওয়ার কাজ করেছে, 
তার তালিক। আরও বৃহৎ । মাত্র যে নব রণাঙ্গনের নাম কাতি- 
প্রতীক ব্ূপে ভারতীয় সওয়ার ফৌজের বিভিন্ন দলীয় পতাকায় 
চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, তারই তালিকা নিয়ে দেওয়া হলো। 
এই রণাঙ্গনের নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই ভারতীয় সওয়ার 
ফৌজের যুগব্যাপী ইতিহাসের বিরাটত্ব অনুমান করা যায়। 
রণকীত্তির নামগুলি উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রতোক ফৌজী দলের 
পতাকায় স্থান লাভ করেছে । অতীতের যে দল যখনই নতুন নাম 
গ্রহণ করেছে, অথবা অন্তদলের সঙ্গে মিশে এক হয়েছে, তখনই 
সেই পরিবর্তনের সঙ্গে দলের রণকীতির নামগুলিও লম্পত্তির মত 
বদলি কবে দিন্তে হয়েছে। 
ভারতবর্ষ £ 
যুদ্ধ রণকীতি 
(ক) মারাঠাবিরোধী যুদ্ধ _কড়িগাও,  মহারাজপুর, 
পুনিয়ার, মাহিদপুর 
(খ) হায়দার-টিপুবিরোধী যুদ্ধ -_-পেরিঙ্গাপট্রম, কর্ণাটিক, 
মহীশুর, সোলিনগড় 
(গ) জাঠবিরোধী যুদ্ধ __ভরতপুর 
(ঘ) শিখবিরোধী যুদ্ধ __পাঞ্জাব, মুদ্কি, ফিরোজশা, 
আলিওয়াল, নোবরাও, 


ভারতায় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৭৯ 


মূলতান ১৮৪৮, গুজরাট 
১৯০৪০ 
(ঙ) সিপাহীবিরোধী যুদ্ধ --দিলী ১৮৫৭, লক্ষ, 
মধ্যভারত। মুলতান ১৮৫৭-৫৮, 
(চ) নিঞ্ধু অধিকার যুদ্ধ --মিয়ানি, হায়দ্রাবাদ, কাচ্ছি 
(ছ ভারত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
উপজাতীয়বিরোধী যুদ্ধ __পাঞ্জাব লীমান্ত, সীমান্ত ১৯১৫, 
চিজ্রল, মালাকান্দ 
_--আহমে" খেল, টির 
বিদেশ 
যুদ্ধ রণকীতি 
(ক) আফগানবিরোধী যুদ্ধ _-গজনী ১৮৩৯, ও ১৮৪২, আফগানি 
স্থান ১৮৭৭-৮০, আফগানিস্থান 
১৯১৯, কান্দাহার ১৮৪২, ও 
১৮৮০, খেলাত, কাবুল ১৮৭৯ 
ও ১৮৪২, বেলুচিস্তান ১৯১৮, 
( আমানুল্লাবিরোধী যুদ্ধ ), 


'আলিমনজিদ, পেইবার 
কোটাল, চারানিয়া, 
(খ) চীনবিরোধী যুদ্ধ _-পিকিন ১৮৬০১ পিকিন ১৯০০১ 
চীন ১৯০০) টাকু ফোর্ট ১৮৫৯ 
(গ) বর্মাবিরোধী যুদ্ধ _আরাকান, আভা, বম 
১৮৮৫-৮৪ 
( ঘ) পারশ্তবিরোধী যুদ্ধ -_-পারন্য ৯৮৫৭১. বেশায়ার, 


বুশায়ার, খুশাব। 


১৮০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(৪) মিশরবিরোধী যুদ্ধ _-টেল-এল-কেবির ১৮৮২, মিশর 
১৮৮২ ॥ 

(চ) বোলশেভিকবিরোধী যুদ্ধ_মের্ (রুশিয়া), পারস্ত 
১৯১৫-১৯। 


(ছ) প্রথম মহাযুদ্ধ। জার্মান- 

তুর্ক সম্মিলিত শক্তির 

বিরুদ্ধে অভিযান (যুরোপ )- ফ্রান্স ও ফ্র্যাণ্ডান ১৯১৪-১৮, 
লা বাসি ১৯১৪, গিভেঞ্চি 
১৯১৪, নোভ চ্যাপেল, ফেষ্ট-বার্ট 
১৯১৫, লোম ১৯১৬, মোরভাল, 
ক্যান্ে। ১৯১৭, মেগিড্ডো, 
আরমণাতিয়ের্দ ১৯১৪ । 

(জ) এ (মধ্যপ্রাচা) _টেল-এল-কেবির, মিশর ১৯১৫, 
-দামস্কাস, প্যালেস্টাইন ১৯১৮, 
টাইগ্রিস ১৯১৬, মেসোপটেমিয়া 
১৯১৫-১৬, মেসোপটে মিয়া ১৯১৭ 
১৯১৮, খা বাগদাদি, কুত-অল 
আমারা ১৯১৫-১৭, বাগদাদ, 
শাইব।, টেসিফন, এডেন ১৯১৫, 
শরকত ১৯১৭, শারোন, ফ্রেল 
কুমেলেত, ব্যাজে্টিন, ডেলভিল 
উড। 

(ঝ) এ (পূর্ব আফ্রিকা) --পূর্ব আফ্রিকা ১৯১৭ 

(ঞ) আবিসিনিয়া বিরোধী 

যুদ্ধ -আবিসিনিয়া ১৮৬৭ 


ভারতীয় ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ১৮১ 


(ট) স্ুদানবিরোধী যুদ্ধ _স্ুয়াকিনি ১৮৮৫ 

১৯৩৮ নালে ভারতীয় মওয়ার ফৌজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সচিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নওয়ার ফৌজের ছু*টি দলকে 
'যন্ত্রোপেত' (07600781360 ) করেন। দীর্ঘকালের সমরবন্ধু ঘোড়া 
নামক জীবকে সওয়ার ফৌজ বা ক্যাভাল্রি থেকে বিদায় দেবার 
নীতি গৃহীত হয়। তার পর দ্বিতীয় মহযুদ্ধ কালে প্রত্যেক ভারতীয় 
সওয়ার দল যস্ত্রোপেত হয়। ক্যাভাল্রি থেকে বিদায় নিলেও ঘোড়া 
এখনও বনিয়া্দী বডি-গার্ড দলের মধ্যে তার বনিয়াদী স্থানট্রকু 
অধিকার করে আছে। 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি, বা পদাতিক ফৌন্ত 


সিপাহী বিদ্রোহে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বাহিনীর অধিকাংশ 
পদাতিক দল যোগদান করেছিল। অল্প কয়েকটি দল যার] বিদ্রোহী 
হয়নি, বিদ্রোহ অবসানের পর, ১৮৬১ সালে, বেল বাহিনীকে 
পুনর্গঠন করার সময় এই কয়টি দলকেই নতৃন ক'রে এক থেকে 
আরম্ভ করে পর পর ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়। এবিষয় পূর্ব 
অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুনর্গঠিত বেঙ্গল বাহিনীর 
সঙ্গে নম্বরের অন্ুক্রম রেখে পাঞ্জাবী মুসলমান, পাঠান ও শিখ 
প্রভৃতি উত্তর ভারতের" জরুরী গঠিত দলগুলিকে যোগ করা হয়। 
এই ভাবে পুনর্গঠিত বেঙ্গল বাহিনীতে ৪৫টি পদাতিক দল হয্ব। 
কিন্তু এছাড়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বাহিনী, বোম্বাই প্রেসিডেন্লি বাহিনী, 
পুরাতন পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোস” এবং হায়দ্রাবাদ কণ্টিনজেন্ট--এরা 
নিজ নিজ স্বতন্ত্র নম্বর (এক থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর নম্বর) 
নিয়েই অপরিবতিত থাকে । 

১৮৯৫ সালে বিঙিন্ন £প্রসিডেন্সি বাহিনীর আঞ্চলিক 
স্বতন্ত্রতা শেষ ক'রে দেওয়া হয়। তারপর ১৯*২-৩ সালে লর্ড 
কিচেনারের আমলে সমস্ত ভারতীয় ফৌজকে এক ক'রে ফেল 
হ্য়। বেঙ্গল, বোস্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্াব ফ্র্টিয়ার ফোস' ও হায়দ্রাবাদ 
কর্টিনজেপ্ট-সকলকে একটানা ক্রমিক নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা 
হয়। ব্যবস্থা হয়, প্রথমে খাকবে বেঙ্গল বাহিনীর দলগুলি, তারপর 
পাঞ্জাব ফ্রটিয়ার ফোর” তারপর মাদ্রাজ, তারপর হায়দ্রাবাদ 
কটিনজেন্ট এবং নব শেষে বোম্বাই বাহিনীর দলগুলি। দ্রেখ| 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি ব। পদাতিক ফৌজ ১৮৩ 


যাচ্ছে যে বনিয়াদী কৌলীন্য বা বয়সের প্রাচীনত্ব অন্ুনারে মধাদা 
দেখে আর নম্বর দেবার ব্যবস্থা রইল না। অর্বাচীন দলগুলি 
স্থান পেল প্রথমে এবং প্রাচীনতম দ্লগুলি দাড়ালো পেছনে । 
ঙারতীয় ফৌজে উত্তর ভারতীয় লোকদের প্রাধান্য দেবার নীতি 
এবং ব্যবস্থা এইবার চরমভাবে পাকাপাকি হয়ে গেল। ১৯০২-৩ 
সালে ভারতীয় ফৌজের পদাতিক দলের পুর্ণ তালিক! লর্ড 
কিচেনার টতিতরী করেন। সেই তালিকায় ১৩০টি পদাতিক 
দলের নাম পধায় ও নম্বর ক্রমানুসারে উল্লিখিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ 
কাল পযন্ত এই তালিকার সামাগ্ই নড়চড় করা হয়েছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র পদাতিক 
বাহিনীর জাতিগত চেহারা কি ছিল, তারও একটা পরিচয় পাওয়া 
দরকার। সমর দপ্তরের ১৯১১ সালের বিবরণী অনুসারে যে 
তালিকাটি পাওয়৷ যায়, তাই উধৃত হলো : 

৪১টি পাঞ্জাবী ব্যাটালিয়ন, জাত-কোম্পানী পদ্ধতিতে গঠিত। 

জাতগুলি হলে।--পাঞ্জাবী মুনলমান, শিখ, পাঠান এবং ভোগ রা । 

৯টি শিখ ব্যাটালিয়ন-এর মধ্যে তিনটি ব্যাটালিরন হলো মজবি 

শিখ। 

৩টি ভোগ রা ব্যাটালিয়ন 

২টি ব্রাহ্মণ জাত ব্যাটালিয়ন 

৭টি রাজপুত ব্যাটালিয়ন 

২টি জাঠ (হিন্দু) ব্যাটালিয়ন 

২৮টি সাধারণ জাত-কোম্পানীর ব্যাটালিয়ন, অধিকাংশ পাঞ্জাবের 

বিভিন্ন জাত। 

৬টি সম্পূর্ণ মুনলমান ব্যাটালিয়ন। তিনটি পাঞ্জাবী মুসলমান, 

তিনটি পাণ্ডাব ও সীমান্ত মুনলমানে মিশ্রিত। 


১৮৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


৬টি মারাঠা ব্যাটালিয়ন, সকলেই মারাঠা, তবে প্রত্যেক 
ব্যাটালিয়নে ২টি করে দেকানি মুসলমানের কোম্পানী । 

১টি. হাজারা ( আফগান ) ব্যাটালিয়ন 

২টি গাড়োয়াল৷ রেজিমেণ্ট 

১১টি কর্ণাটী ব্যাটালিয়ন (হিন্দু ও মুনলমান ) 

২টি গ্র্থা ব্যাটালিয়ন 

এই তালিকার দিকে তাকালেই বুঝতে কষ্ট হয়না যে লর্ড 
কিচেনারও কিভাবে হিন্দুবর্জন নীতি সার্থক করেছিলেন। উক্ত 
তালিকার ১২টি ব্যাটালিয়ন হলে! পাইওনীয়ার ( বোঝাবাহক 
মজুর ফৌজ ) ব্যাটালিয়ন, যার অধিকাংশ হলে! নিম়শ্রেণীর হিন্দু ॥ 
এবং ২০টি গুর্থা দলের সৈনিকেরা বর্তমান ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক 
অর্থে ঠিক ভারতীয় হিন্দু নয়। সুতরাং প্রকৃত অন্ত্রধারী লড়িয়ে 
ভারতীয় হিন্দু পদীতিকের সংখ্যা ভারতীয় মুসলমান অস্ত্রধারী 
পদাতিকের তুলনায় কত কম করা হয়, সে তথ্য তালিকাটিই প্রমাণ 
ক'রে দিচ্ছে। 


ভারতীয় পদাতিক দল ( ১৯০৩_:১৪) 


এই তালিক। থেকে ২০টি গুর্খা ব্যাটালিয়ন বাদ দিয়ে গণন। 
করলে দেখা যায় যে, ১৯১১ লালে মোট ১১৮টি যথার্থ “ভারতীয়” 
ব্যাটালিয়ন ছিল। 

এই ১১৮টি ব্যাটালিয়নের নাম নম্বর ও পর্ধায়ক্রম কি ছিল, 
তা'ও এই প্রসঙ্গে জানা দরকার । 

১৯০৩ সালে লর্ড কিচেনার যে ১৩০টি ভারতীয় পদাতিক দলকে 
এক "লাইনে" ক্রমিক নম্বর অন্ুনারে তালিকাতুক্ত করেছিলেন, 
তার মধ্যে ১০টি নম্বরগত স্থান শূন্ক রাখা হয়েছিল। [ যথা-- 


ভারতীয় ইন্ফ্যার্টি, বা পদাতিক ফৌজ ২৮৫ 


৪৯১ ৫০১ ৬৯, ৬৮১ ৭০১ ৮৫) ১০০5 ১১১১ ১১৫ ও ১১৮নং ] 
তা ছাড়া, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ৪টি ব্যাটালিয়নকে 
(৬৫নং কর্ণাটিক, ৭১নং কুর্গ, ৭পনং মোপলা ও ৭৮নং মোপ লা) 
উঠিয়ে দেওয়ার ফলে আরও ৪টি নম্বরগত স্থান শূন্ত হয়। পূর্ণ 
তালিকার ১৩০টি দলের মধ্যে এই ভাবে ১৪টি স্থান শূন্য থাকায় 
১৯১১ সালে ন্পম ও নম্বর অনুসারে দলের মোট সংখ্যা দাড়ায় 
১১৬টি । কিন্তু ব্যাটালিয়ন হিসাবে ধরলে মোট নংখ্যা দ্দাড়ায় 
১১৮) কারণ তালিকাতুক্ত গাড়োয়ালী রেজিমেন্ট ছিল ২টি ব্যাটালিয়ন 
নিয়ে গঠিত, এবং "গাইড স্» নামে একটি ব্যাটালিয়ন ছিল যার 
কোন নম্বর দেওয়া হয়নি । ১১৬টি ব্যাটালিয়ন এবং এই অতিরিক্ত 
২টি ব্যাটালিয়ন, মোট ১১৮টি ব্যাটালিয়ন । 

মহাযুদ্ধের প্রান্কাল পর্ধস্ত, অর্থাৎ ১৯১৪ সাল পধস্ত এই 
তালিকাই অক্ষুণ্ন থাকে । 

এক কম্যাণ্ডের অধীনে এবং এক লাইনে প্রথম সঙ্জীকৃত সেই 
ভারতীয় ফৌজের পদাতিক দলের তালিকাটি নিয়ে উধৃত হলো ঃ 


বেজল বাহিনীর পদাতিক দল 
১নং ব্রাহ্ষণ 
২নং রাজপুত 
৩নং ব্রাহ্মণ 
৪নং রাজপুত 
«নং লাইট ইনফ্যা্টি, 
৬নং জাঠ লাইট ইনফ্যা্টি, 
ণনং রাজপুত 
৮নং রাজপুত 
ঈনলং ভোপাল 
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১০নং জাঠ 

১১নং রাজপুত 

১২নং পাইওনিয়ার ( খেলাত-ই-গিলজাই ) 

১৩নং রাজপুত ( শেখাবাটি ) 

১৪নং ফিরোজপুর শিখ 

১৫নং লুধিয়ানা শিখ 

১৬নং রাজপুত ( লক্ষৌ ) 

১৭নং পদাতিক (বেঙ্গল বাহিনীর একটি ইংরাজভক্ত দল ) 
১৮নং পদাতিক 

১৯নং পাঞ্রাবী 


২০লং & 
২১নং 55 
২২নং রি 


২৩নং শিখ পাইওনিয়ার 
২৪নং পাঞ্জাবী 

৯৫নং রর 

২৬নং 

২৭ন্‌ং 2 

২৮নং ৪ 

২৯নং 
৩০নং 
৩১নং 
৩২নং শিখ পাইওনিয়ার 
৩৩নং পাঞ্জাবী 

৩৪নং শিখ পাইওনিয়ার 
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৩৫নং শিখ 

৩৬নং ” 

৩৭নং ডোগবরা, 

৩৮নং ্ 

৩৯নং গাড়োয়াল ( ২টিব্যাটালিরন ) 
৪০নং পাঠান 

৪১নং ডাগর! 

৪২নং দেওলি বেজিমেণ্ট 

৪৩নং এরিনপুরা ”" 

8৪৪নং মারোয়াড়া 

৪৫নং র্যাট্রের শিখ (3860855 বি) 
উ৬নং পাঞ্জাবী 

৪৭নং শিখ 

৪৮নং পাইওনিয়ার 

৪৯নং (?) 

৫নং (?) 


পাঞ্জাব ক্রিয়ার ফোসের পদাতিক দল। 


৫১নং শিখ 
৫২নং 
৫৩ন২ং 7? 
৫৪নং রি 


মহারাণীর গাইড স্‌ দল ( ৫৪6০১ 0দা 0০921১5 01 001৭493 ) 
৫৫ নং কুক'এর রাইফেল (0০065 01663 ) ' 
৫৬ নং পদাতিক 


১৮৮ 


€৭ 


৫৮ লং 


৫৭) 


৬০ 


নং 


নং 


নং 
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ওয়াইল্‌ডের রাইফেল ( ৮৮1199:5 £10769 ) 
ভন্-এর ব্াইফেল € ৪০90979 1২10199 ) 
সিন্ধু রাইফেল 

(2) 


মাদ্রাজ বাহিনীর পর্দাতিক দল 


৬৯ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৫ 

৬৬ 
৬৭ 

৬৮ 
৬৯ 
৭৩ 

৭১ 
৭২. 
৭৩ 
৭৪ 
৭৫ 

৭৬ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৯ 


নং 


( মাদ্রাজ ) পাইওনিয়ার 
পাঞ্জাবী 

পালমকোটা লাইট ইনফ্যাণ্টি 
পাইওনিয়ার 

(2) 

পাঞ্জাবী 

(7) 

পাঞ্জাবী 

(?) 

(?) 

পাঞ্জাবা 

কণাটিক 

পাঞ্জাবী 

কর্ণাটিক 

পাঞ্রাবী 

(?) 

(2) 

কর্ণাটিক 


৮০ নং 
৮১ নং 
৮২ নং 
৮৩ নং 
৮৪ নং 
৮৫ নং 
৮৬৩ নং 
৮৭ নং 
৮৮ নং 
৮৯ নং 
৯০ শং 
৯১ নং 
৯২ লং 


৯৩ নং 
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কর্ণাটিক 


পাইওনিয়ার 

পাঞ্জাবী 

ওয়াল্লাজবাদ পদাতিক 
পাঞ্জাবী 

(2) 

কর্ণাটিক 

পাঞ্জাবী 

কর্ণাটিক 

পাঞ্জাবী 


ঙ্ 
গু? 


গ% 


বর্মা ইনৃফ্যার্টি, 


হায়দরাবাদ কন্টিনজেন্টের পদাতিক দল 


৯৪ নং 
৯৫ নং 
৯৬ নং 
৯৭ নং 
৯৮ নং 
৯৯ নং 


১০০ নং 


রাসেল'এর ইনৃফ্যান্টি (15100330115 11065 ) 
বেরার পদাত্তিক 

ডেক্যান * 

পদাতিক (হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেপ্ট ) 

ডেক্যান পদাতিক ( হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেণ্ট ) 

(?) 


বোম্বাই বাহিনীর পদাতিক দল 


১০১ লং 


গ্রেনেডিয়ার 
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গ্রেনেভিয়ার 


মারাঠা লাইট ইনৃফ্যান্টি, 

ওয়েলেস্লির রাইফেল (€ ৮9116319575 73198 ) 
মারাঠ। লাইট ইনৃফ্যান্টি, 

হাজারা পাইওনিয়ার 

পাইওনিয়ার 

পদাতিক 

মারাঠা লাইট ইনৃফ্যান্টি, 

(? ) 

পদাতিক 

মারাঠ। 

(?) 

মারাঠা 

(?) 

মূলতান 

রাজপুতান। 

পাইওনিয়ার 

রাজপুতান। 

আউটরামের রাইফেল ( €)679/00 73 11195 ) 
বেলুচিস্তান | 
নেপিয়ারের রাইফেল ( 01975 1১16159 ) 
বেলুচিস্তান 
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১২৭ নং বেলুচ লাইট ইনৃফ্যার্টি, 
১২৮ নং পাইওনিয়ার 
১২৯ নং বেলুচি 
১৩০ নং ্ ূ 

উক্ত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে, মাদ্রাজী সিপাহীর প্রতি 
অমধাদার ব্যাপারটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে । বনিয়াদী মাদ্রাজী 
পদাতিক দলগুলিকে পাঞ্জাবী দলে পরিণত করার ব্যাপার । বর্ধ। 
পদাতিক নামে আখ্যাত দলগুলিও প্রথমে মাদ্রাজী সৈনিকে গঠিত 
ছিল। বর্ধা অভিযানের জন্য মাত্রাজ প্রেসিডেন্সি বাহিনীতে এই 
পদাতিক দলগুলি বিশেষভাবে তৈরী কর। হয়েছিল । কিন্তু ব্রিটিশের 
ভারত ও বর্মা জয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই পদাতিক ফৌজ থেকে 
মাদ্রাজীদের (বিশেষ করে মাদ্রাজী হিন্দু) লরিয়ে দিয়ে পাঞ্জাবী সিপাহী 
গ্রহণ. করা হয়। শুধু কর্ণাটিক দলগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমানদের 
রাখা হয়। মাদ্রাজীরা মাত্র পাইওনিয়াব দলগুলিতে থাকে । 

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন এবং মহাযুদ্ধ 
চলতে থাক! কালে (১৯১৪-১৮) ব্যস্ততার সঙ্গে অনেকগুলি 
নতুন পদাতিক দল গঠন করা হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর, আবাব 
এই নতুন দলগুলি প্রায় সকলকেই ভেঙে দেওয়া হয়, নতুন দলের 
মধ্যে সামান্য সংখাক কয়েকটি দল স্থায়ীভাবে ভাবতীয় ফৌজে 
থেকে যায়। 

পুরাতন “বেঙ্গল বাহিনীর” পদাতিক দলগুলিব শেষ দলটির 
নম্বব এই সর্ব ভীরতীয় তালিকায় ৪৮ নং বলে উল্লিখিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরন্ত হবার পর প্রথম বাঙালী সৈনিক নিধে 
একটি পদাতিক দল গঠিত হয় এবং তার নাম হয় "৪৯নং বাঙালী" । 
যুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পর এই দল ভেঙে দেওয়া হয়। ৪৯নং বাঙালী 
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দলকে মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল। কুমায়ূনীদের 
নিয়ে ৫*নং দলটি 'গঠিত হয়। ৭০নং ও ৮৫নং এর শূন্য স্থান ছ*টি 
নবগঠিত বর্মী দল (বর্ষ! রাইফেল ) দ্বারা পূর্ণ কর হয়। ৭১নং একটি 
পাঞ্জাবী দল হয়। 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর পদাতিক দলগুলি থেকে মারাঠাদেরও 
অনেকদিন আগে থেকে সরিয়ে দিয়ে উত্তর ভারতীয় সিপাহীদের 
ভতি করা হচ্ছিল, সিপাহী বিক্রোহের পর থেকেই। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় মারাঠাদের বহু সংখ্যায় ভঙ্তি করা হতে থাকে 
এবং তারা স্থায়ীভাবে ভারতীয় ফৌজে স্থান পেয়ে গেছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ধেমন প্রথম বাঙালীদের নিয়ে একটি পদাতিক 
দল গঠন করা হয়, তেমনি আর একটি সমাজকে এই সময় ভারতীয় 
ফৌজে সেনাদল হয়ে প্রবেশ করবার স্বযোগ দেওয়া হ্য়। অন্পৃশ্ঠ 
হিন্দু “মহর' সমাজের লোক নিয়ে ১১১নং পদাতিক দল গঠিত 
হয়। 

দেখা যাচ্ছে যে, তালিকায় উল্লিখিত ১৪টি নম্বরগত শৃচ্য 
স্থানের ৬টি স্থান নবগঠিত রেজিমেন্ট দ্বারা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
পূর্ণ কর! হয়। বাকী ৮টি নম্বরগত শূন্য স্থান (৬০, ৬৫, ৬৮. 
৭৭, ৭৮, ১০০১ ১১৫ ও ১১৮নং) শৃন্যই পড়ে থাকে। 

কিন্ত তালিকার ভেতরের দিকে এ আটটি নম্বরগত স্থান শৃন্ 
পড়ে থাকলেও তালিকার শেষ নম্বরের (১৩*নং) পর নতুন নম্বর 
দিয়ে অনেকগুলি দল গঠিত হয়। দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত 
ব্যাটালিয়ন এবং নবগঠিত ব্যাটালিয়ন নিয়ে বু নতুন পদাতিক 
রেজিমেন্ট গঠিত হয় এবং তাদের নম্বর হয় ১৩১ থেকে আরম্ভ 
ক'রে যথাক্রমে ১৫৬ পরধ্ত। অস্থায়ীভাবে তালিকাতৃক্ত ও নশ্বর 
প্রাপ্ত এই দলগুলি যুদ্ধান্তে ভেঙে দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি, ব পদাতিক ফৌজ ১৯৩ 


পূর্বে ভারতীয় পদাতিক রেজিমেন্টগুলির সবই এক-ব্যাটালিয়ন 
রেজিমেন্ট ছিল, শুধু গাড়োয়ালী রেজিমেণ্ট ছাড়1। গাড়োয়ালী 
রেজিমেন্ট দুই-ব্যাটালিয়নে গঠিত ছিল। কিন্ত যুদ্ধের সময় বহু 
স্থায়ী এবং অস্থায়ী রেজিমেণ্টের একাধিক ব্যাটালিয়ন তৈরী করা৷ 
হয়। তবে কোন রেজিমেণ্টের জন্যই তিনটি ব্যাটালিয়নের অধিক 
ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়নি। 

বহুকাল থেকে নিষিদ্ধ “পূরবিয়া, সিপাহীকে নিয়ে প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় একটি পদাতিক দল গঠিত হয়_-১৩১নং যুক্তপ্রদেশ 
রেজিমেন্ট । নিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে যুক্তপ্রদেশের হিন্দুকে 
ফৌজে গ্রহণ না করার নীতিই ব্রিটিশ কতৃপক্ষ গ্রহণ 
করেছিলেন । যাই হউক, এই মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ কতৃপক্ষ নতুন 
উদারতা দেখালেও, নেট স্থায়ী হয়নি। যুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পরেই 
বাঙালী দল ও যুক্তপ্রাদেশ দল ভেঙে দেওয়া হয়। তথাকথিত 
“সামরিক জাতিদের' দ্বারাই ভারতের স্থায়ী পদাতিক দলগুলি 
ভতি হয়ে থাকে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ১৯২১ সালে ভারতীয় পদাতিক দলগুলিকে, 
আর একবার নতুন ক'রে গঠন করা হয়। এবং পদাতিক 
দলের পুর্বনশ্বরগুলি বদলে যায়। প্ররুৃত রেজিমেন্রীয় পদ্ধতিতে 
এইবার ভারতীয় পদাতিক দলগুলিকে সংবদ্ধ করা হয়। ৬টি 
ব্যাটালিয়ন নিয়ে এক একটি রেজিমেণ্ট গঠিত হয়, এর মধ্যে 
একটি ব্যাটালিয়নকে ট্রেনিং দেবার জন্য নির্দিষ্ট কর] হয়। ট্রেনিং 
ব্যাটালিয়নগুলিকে *১*নং চিন দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৬টি ব্যাটলিরনের 
নশ্বর পড়লো ১ থেকে ৫, এবং একটির নম্বর পড়লে ১০ | স্থতরাং 
৬, ৭, ৮ ৯এই চারটি নম্বর শৃষ্ভ পড়ে রইল। ব্যবস্থা 
হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন জরুরীগঠিত এবং যুদ্ধকার্ষের জন্য 


১৩ 


১৯৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


অস্থায়ীভাবে গঠিত ব্যাটালিয়নগুলিকে এই চারটি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত 
কর। হবে। 

১৯২৩ মালে এবং ১৯৩২ সালে পদাতিক দলের মধ্যে আরও 
কতগুলি রদবদল করা হয়। ১৯৩২ নালে পাইওনিয়ার দলগুলিকে 
ভেঙে দেওয়াঁ হ্য়। এইভাবে পুনর্গঠিত হয়ে এনে ১৯৩৯ সালে» 
ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরস্তকালে আমর। ১০টি পদাতিক রেজিমেণ্ 
(প্রত্যেকের ৬টি ব্যাটালিয়ন) রূপে গঠিত ভারতীয় পদাতিক 
ফৌজকে দেখতে পাই, আর দেখতে 'পাই ১০টি গুর্থা রেজিমেন্ট । 

গুর্থা রেজিমেণ্টের নম্বর শ্বতন্্, ১ থেকে আরম্ভ ক'রে ১০ পর্যন্ত । 
প্রত্যেক গুর্থা রেজিমেণ্টের ব্যাটালিয়ন ২টি করে; ১৯০৩ সালে, 
১৯১৪ সালে, এবং ১৯২১ সালে এবং ১৯৩৯ সালে গর্থ রেজিমেণ্টের 
নাম ও নম্বর বরাবরই অপরিবন্তিত থাকে । ১৯১৪ সালে প্রথম: 
মহাযুদ্ধের সময় মাত্র একটি অতিরিক্ত গর্থা রেজিমেণ্ট (১১নং) 
অস্থায়ীভাবে তৈরী করা হয়েছিল । 

ভারতীয় পদাতিক ফৌজ বার বার পুনর্গঠিত হয়ে, আধুনিক- 
কালে স্বসংবদ্ধ কয়েকটি রেজিমেন্টে পরিণত হয়েছে । এই পরিণতির 
পেছনে বহু দিনের ভাঙা-গড়া, সংমিশ্রণ ও সম্মেলনের ঘটনা রয়েছে । 
এই ইতিহাস এক যুগ ধরে নতুন নতুন সেনাদল গঠন, সৈনিক সংগ্রহ, 
সৈনিক ট্রেনিং ও সংগঠনের ইতিহাস। 

আধুনিককালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাুদ্ধ আরম্ভ হবার সময়ে 
স্থায়ীভাবে প্রতিষঠিত নিম্নোক্ত ১৮টি ভারতীয় পদাতিক ফৌজ আমরা 
দেখতে পাই। ফৌজী কৌলীম্ঘের ক্রম অন্থসারে সমরবিভাগের 
তালিকায় পদাতিক ফৌজের নাম পর পর যেভাবে লিপিবদ্ধ 
আছে, নেই ক্রম অন্থুনারে স্থপরিণত ভারতীয় পদাতিক 
রেজিমেপ্টগুলির নাম দেওয়া গেল : 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি, ব। পদাতিক ফৌজ ১৯৫ 


রেজিমেন্টের তালিক। ১৯২২-৩৯ : 


০ রে ৪ ০০ 


থ 


৯১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 


১৯ 


ভারতীয় রেজিমেণ্ট 

পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট 

(7?) 
বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার 
মারহাট্র। লাইট ইন্ফ্যান্টি 
রাজপুতান। রাইফেল 
রাজপুত রেজিমেণ্ট 
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট 
জাঠ রেজিমেন্ট 
বেলুচ রেজিমেন্ট 
শিখ রেজিমেণ্ট 
ফ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেপ্ট 
ফষ্টিয়ার ফোর রাইফেল 
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট 
পাঞ্জাৰ রেজিমেন্ট 
পাঞ্জাব রেজিমেন্ট 
ডোগরা রেজিমেণ্ট 
গাড়োয়াল রাইফেল 
হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট 


গুর্ধা রেজিমেন্ট 
গুর্থ রাইফেল (রাজা জর্জের রাইফেল ) 


১৯৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


২ নং গুর্থা রাইফেল (রাজা এডোয়ার্ডের রাইফেল ) 

৩ নং গুর্থা রাইফেল (রাণী আলেকজান্দ্রার রাইফেল ) 

৪ নং গুর্থা রাইফেল (প্রিন্স অর ওয়েলসের রাইফেল ) 

« নং গুর্থা রাইফেল 

৬ নং গুর্থা রাইফেল 

৭ নং গুর্থা রাইফেল 

৮ নং গুর্থখা রাইফেল 

৯ নং গুথণ রাইফেল 

১০ নং গুখ1 রাইফেল 

ভারতীয় পদাতিক দলের প্রথম তালিকা ( ১৯০৩-১৪) এবং 
ভারতীয় রেজিমেন্টের দ্বিতীয় তালিকা ( ১৯২২-৩৯), এই ছুটি 
তালিক! পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, 
কিভাবে এবং কোন্‌ প্রায় আধুনিক পদাতিক রেজিমেণ্ট গুলি 
পরিণত হয়েছে.। 

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম তালিকার পদাতিক দলগুলিকে 
এক একটি ব্যাটালিয়ন” রূপে গণ্য ক'রে নিয়ে ১৯২২ সালে 
৫টি ব্যাটালিয়নের এক একটি সম্মিলিত দল গঠিত হয়। পাচ 
ব্যাটালিয়নে গঠিত এই এক একটি সম্মিলিত পদাতিক দল হলো 
এক একটি পদাতিক রেজিমেন্ট (১৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। এইভাবে 
রেজিমেণ্টতুক্ত হবার সময় প্রথম তালিকার পদাতিক দলগুলি নতুন 
নতুন ব্যাটালিয়ন নম্বর গ্রহণ করে। 

একটু ব্যাখ্যা ক'রে বিষয়টা বিবৃত কর! যাক্‌। দৃষ্টাত্ত হে, প্রথম 
তালিকার ২নং, ৪নং, ৭নং, ৮নং, ১১নং ও ১৬নং রাজপুত পদাতিক 


মং পদাতিক রেজিমেণ্টের নম্বরগুলি হ'লে। ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত; কিন্ত মধ্যে ৩নং 
রেজিমেন্ট ব'লে কিছু ছিল না, এই স্থান শুন্য পড়ে থাকে। 


ভারতীয় ইনফ্যান্টি বা পদাতিক ফৌজ ১৯৭ 


দলগুলির পরিণাম বিচার করা যাকৃ। ১৯০৩-১৪ সালের এই দলগুলি 
১৯২২ সালে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন রূপে একটি সম্মিলিত দলে. গঠিত হয়। 
এই সম্মিলিত দলের নাম হয় ৭নং রাজপুত রেজিমেণ্ট (১৯৫ পৃঃ 
দ্রষ্টব্য )। কিন্তু এইভাবে রেজিমেণ্টে পরিণত হবার সময় পদাতিক 
দলগুলির পুরাতন নম্বর বদলে গেল। ২নং রাজপুত হয় ১নং 
ব্যাটালিয়ন, ৪নং রাজপুত হয় ২নং ব্যাটালিয়ন এবং ৭নং, ৮নং, 
১৯নং ও ১৩নং রাজপুত পদাতিক দ্ল যথাক্রমে ৩নং, &নত ৫ ও 
১০নং ব্যাটালিয়ন । 

উক্ত দু'টি তালিকার 'দকে লক্ষ্য করলে আরও বোঝ। যায় 
কি প্রকারে আধুনিক জাঠ রেজিমেণ্ট, শিখ রেজিমেপ্ট, ভোগ! 
রেজিমেণ্ট ইত্যাদি রেজিমেণ্টগুলি গঠিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে 
বলা যায়, প্রথম তালিকার পাঞ্জাবী পদাতিক দলগুলি নিয়ে 
পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, জাঠ পদাতিক দলগুলি নিয়ে জাঠ রেজিমেন্ট, 
ভোগ] পদাতিক দলগুলি নিয়ে ভোগর! রেজিমেন্ট গঠিত হয়। 

একটি কথা ম্মরণ রাখতে হবে । ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেন্টের 
নাম দেখে তাকে সম্পূর্ণ এ জাতের ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেন্ট 
বলে ধারণ! করলে ভূল হবে । রাজপুত ব্যাটালিয়নে বা রেজিমেণ্টে 
সব সৈনিক রাজপুত নয়। বর্তমানে জাত হিসাবে গঠিত বিশুদ্ধ 
ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেন্ট খুব অল্প আছে। তবে মোটামুটিভাবে 
বল! যায়, রাজপুত রেজিমেন্টের অধিকাংশই রাজপুত (হিন্দু), শিখ 
রেজিমেণ্টের অধিকাংশই শিখ, পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিকাংশই 
পাঞ্জাবী মুসলমান । প্রায় সব রেজিমেন্ট সম্পর্কে এই মন্তব্য কর! 
যেতে পারে । প্রধান রেজিমেণ্টগুলির কোন্টিতে কোন্‌ পদাতিক 
দলকে স্থান দেওয়া হয়েছে, নিয়ে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেওয় 
হলো! £ 
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(ক) ১নং ২নং ৮নং, ১৪নং, ১৫নং ও ১৬নং__ভারতীয় ফৌজের 
এই কয়টি রেজিমেন্ট পাঞ্জাব রেজিমেন্ট নামে পরিচিত। তালিকায় 
উল্লিখিত “পাঞ্জাবী” পদাতিক দলগুলিকে বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন রূপে 
নিয়ে এই ছয়টি পাঞ্জাব রেজিমেন্ট গঠিত হ্য়েছে। তাছাড়া, 
তালিকায় উল্লিখিত, “পাঠান”, ১নং “ব্রাহ্মণ” “বম্ণ পদাতিক" “ভোপাল- 
পদাতিক", নামে পরিচিত দলগুলি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অন্তভূর্তি হয়। 

(খ) ১১নং শিখ রেজিমেন্ট-_-তালিকায় উল্লিখিত শিখ পদাতিক 
দ্লগুলি নিয়ে বতমান ১১নং শিখ রেজিমেন্ট গঠিত । 

(গ) ১২নং ফ্রটিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট-_-তালিকায় উল্লিখিত 
পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্সের শিখ পদাতিক দলগুলিকে নিয়ে ১২নং 
্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছে। এছাড়া “মহারামীর গাইডস্‌ 
দলও এর মধ্যে স্থান লাভ করে। 

(ঘ) ১৩নং ফ্রটিয়ার ফোর্ন রাইফেল_উক্ত তালিকায় 
উল্লিখিত পাঞ্জাব ফ্র্টিয়ার ফোর্সের বিভিন্ন রাইফেল দল ও অন্থান্ত 
দলগুলিকে নিয়ে ১৩নং ফ্রন্টিয়ার ফোস” রাইফেল গঠিত হয়। 

() ১৭নং ডোগরা রেজিমেন্ট তালিকায় উল্লিখিত বিভিন্ন 
ডোগ্র! পদাতিক দলগুলিকে নিয়ে ১৭নং ভোগা রেজিমেণ্ট 
গঠিত হয়। 

(চ) ৬নং রাজপুতানা রাইফেল-_-তালিকায় উল্লিখিত 
বিভিন্ন “রাজপুতানা” পদাতিক এবং ১৩নং রাজপুত ( শেখাবাটি ) 
দলকে নিয়ে ৬ নং রাজপুতানা রাইফেল গঠিত হয়। এছাড়। 
প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেম্সি বাহিনীর ১০৪নং, ১২৫নং, 


১২৩নং দল। 
(ছ) ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল-_-তালিকায় উল্লিখিত 
গাড়োয়াল রাইফেল দল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নবগঠিত 


ভারতীয় ইন্ফ্যার্টি, বা পদাতিক ফৌজ ১৯৯ 


কয়েকটি গাড়োয়ালী পদাতিক দল নিয়ে ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল 
গঠিত। 

(জ) ৭নং রাজপুত রেজিমে্ট-- তালিকায় উল্লিখিত “রাজপুত, 
পদাতিক দলগুলি নিয়ে এই রেজিমেন্ট গঠিত । 

(ঝ) ৯নং জাঠ রেজিমেন্ট--তালিকায় উল্লিখিত “জা 
পদাতিক দলগুলি নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত। প্রাক্তন বোশ্বাই 
প্রেসিডেন্পী দলের ১১৯নং (মুলতানি) দল এই রেজিমেণ্টের 
অন্ততুক্তি হয়। 

(ঞ) ৪নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার-তালিকায় উল্লিখিত 
প্রা্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর ১০১নং গ্রেনেডিয়ার 
এবং ১০৮নং, ১০৯নং, ১১২নং ও ১১৩নং পদাতিক নিয়ে এই 
রেজিমেন্ট গঠিত। 

(উ) ৫নং মারাঠা লাইট ইনফ্যার্টি__-তালিকায় উল্লিখিত 
প্রান্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বাহিনীর “মারাঠা” পদাতিক দলগুলি 
নিয়ে এই রেজিমেণ্ট গঠিত। 

(ঠ) ১০নং বেলুচ রেজিমেণ্ট-_ তালিকায় উল্লিখিত ১২৪নং, 
১২৬ন্ং, ১২৭নং, ১৩০নং ইত্যাদি বেলুচিস্তান ও বেলুচি দল এবং 
প্রথম মহাযুদ্ধকালে নবগঠিত একটি বেলুচিস্তান পদাতিক দল নিয়ে 
এই রেজিমেন্ট গঠিত। 

(ড) ১ননং হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট--তালিকায় উল্লিখিত প্রাক্তন 
হায়দ্রাবাদ কণ্টিনজেণ্টের দলগুলি (৯৪নং ও ৯৫নং রাসেলের দল, 
৯৬নং বেরার, ৯৭নং ডেক্যান এবং ৯৮নং পদাতিক) নিয়ে এই 
রেজিমেণ্টে গঠিত। 

উল্লিখিত প্রধান ১৯টি ভারতীয় রেজিমেণ্ট হলো “যোদ্ধা” রেজি- 
মেণট । তালিকায় বু “পাইওনিয়ার' দলের নাম উল্লেখ দেখা 


২০০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


যায়। পাঁইওনিয়ার দলগুলি ম্বতন্ত্রভাবে “অযোদ্ধা' পদাতিক দল' 
রূপে থাকে। 

এ ছাড়া তালিকায় আরও বহু পদাতিক দলের নাম 
পাওয়া যাচ্ছে যার। পরবর্তাকালে রেজিমেন্টভূক্ত হয়নি । এই নব 
দলকে ভেঙে দেওয়। হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো 
কর্ণাটি পদাতিক দল। বহু কৃতিত্বের ইতিহাস থাক। সত্বেও এই 
বনিয়াদী দলকে সামরিক কতৃপক্ষ তেষপধন্ত ভেঙে দ্েন। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটি পদাতিক দল ছিল, তারপর ১৯২১ সালে 
এর নাম পরিবতন ক'রে 'তনং মাদ্রাজ রেজিমেন্ট করা হয়। কিন্তু 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই ৩নং মাদ্রাজ রেজিমেন্টেকে, একটি স্থদীর্থ- 
কালের বনিয়্াদী পদাতিক ফৌজকে, ভেঙে দেওয়! হয়। 

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের 
এই ইতিহাসের মধ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের একটি নীতির প্রক্রিয়া স্পষ্ট 
ভাবে ধর] পড়ে যাঁয়। “মাদ্রাজ ও “বেঙ্গল'_এই ছু'টি নামকে 
ফৌজ থেকে নির্বাসিত করা । অথচ “মাদ্রাজ ও “বেঙ্গল” প্রেসিডেন্সী 
বাহিনীই হলে! দুটি বনেদী বাহিনী । যে বাহিনীর সহায়তায় ব্রিটিশ 
প্রথম সামাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে, পরে সে ছু"টি বাহিনীকেই বিবর্জন 
দেওয়। হয়। “বেঙ্গল” ও “মাদ্রাজ বাহিনীর বহু রণকীত্তির প্রতীক 
চিহ্ন আজ পাঞ্জাব রেজিমেপ্টের পতাকায় শোভা পাচ্ছে। বনিয়াদী 
বাহিনীর মধ্যে একমাত্র “বোশ্বাইয়ের নামটা আজও নাম হিনাবে 
বেঁচে আছে একটি রেজিমেণ্টের মধ্যে--৪নং বোম্বাই গ্রেনেভিয়ার | 


টেরিটোস্সিয়াল দল 


১৯২১ সালে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ভারতের "জনসাধারণের মধ্যে 
সামরিক শিক্ষ। বিস্তারের” উদ্দেশ্তে কতগুলি টেরিটোরিয়াল দল' 


ভারতীয় ইনফ্যান্টি বা পদাতিক ফৌজ ২০১ 


গঠন করেন। প্রধান রেজিমেন্টগুলির ১৭নং ব্যাটালিয়নগুলিকে 
ট্রেনিং দেবার ব্যাটালিয়ন রূপে রাখা হয়, একথা পূর্বে বলা 
হয়েছে। তেমনি প্রধান রেজিমেপ্টগুলির কয়েকটির মধ্যে নতুন 
ক'রে এক একটা ১১নং ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। এই ৯১নং 
ব্যাটালিয়নগুলি “টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়ন” বূপে পৃথক শিবির 
গ্রহণ করে। 

১৯২১-২২ সালে যে যে রেজিমেন্টের ১১নং ব্যাটালিয়ন 
সৃষ্টি ক'রে টেরিটোরিয়াল দল হিসাবে নিদিষ্ট করা হয়, তার, 
তালিকা নিয়ে উধৃত হলে! : 


রেজিমেন্ট ব্যাট।লিয়ন শিবির 
(১) ১নং পাঞ্জাব ১১নং ঝেলাম 
(২) ৪নং বোম্বাই গ্রেনেডিয়ার ১১নং আজমীর 
(৩) ৫নং মারাঠা লাইট ইনফ্যার্টি ১১নং বেলগাঁও 
(৪8) ৭নং রাজপুত ১১নং ফয়জাবাদ 
(৫) »৯নং জাঠ ১১নং বেরেলি 
(৬) ১২নং ফণ্টিয়ার ফোন" ১১নং নওশের। 
(৭) ১৩নং ফন্টিয়ার ফোন ১১নং ক্যান্েলপুর 
(৮) ১৪নং পাঞ্জাব ১১নং গুরগাও 
(৯) ১৫নং পাঞ্জাব ১১নং আসম্বাল। 
(১) ১৭নং ডোগরা ১১নং ধরমশালা 
(১১) ১৮নং গাড়োয়াল রাইফেল ১১নং ল্যান্সডাউন 


ভারতীয় সওয়ার ফৌজের রণকীতির যে তালিক1 পূর্বে 
উল্লিখিত হয়েছে, সেটা সমগ্রভাবে ভারতীয় পদাতিকের রণকীতি 
রূপে প্রযোজ্য । এঁ তালিকায় উল্লিখিত রণকীতির প্রত্যেকটি নাম, 
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ভারতীয় পদাতিক ফৌজের পতাকায় চিহ্নিত আছে, কারণ এ 
প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে ভারতীয় পদাতিকও যোগ দিয়েছিল এবং 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। তাছাড়া, ভারতীয় পদাতিকের আরও 
কতগুলি রণকীত্তি আছে, যা ভারতীয় সওয়ার ফৌজের নেই। 
ভারতীয় পদাতিকের সেই অতিরিক্ত রণকীন্তির নামগুলি নিয়ে 
বধিত হলো। 


যুদ্ধ রণকীতি 

ত্রিবাঙ্ুর যুদ্ধ £ কোচিন ১৮০৯ 

হায়দ্রাবাদ অন্তবিদ্রোহ £ নোওয়া ১৮১৯ 

মহীশুর যুদ্ধ £ মাঙ্গালোর ১৭৮৬, 
নিদানীর ১৭৯১ 

আরব উপজাতীয় বিদ্রোহ ঃ  বেনি-বুআলি ১৮২১ 

মারাঠা যুদ্ধ £ কারকি ১৮১৭, ভিগ 

উপজাতীয়বিরোধী যুদ্ধ ঃ সামানা ১৮৯৭ 

সিপাহী যুদ্ধ: আরা, বেহার 

শিখ যুদ্ধঃ চিলিয়াওয়ালা 

বর্মাযুদ্ধ £ পেগ্ড ১৮২৪ 

'সোমালি বিদ্রোহ £ সোমালিল্যাণ্ড ১৯০১-৪ 

ফরাসীবিরোধী যুদ্ধ ঃ বুরব ১৭৭৫ 

আফগান যুদ্ধ £ কানুন ( বেলুচিস্তান ), খেলাত 
১৮৪২, তোফ্রেক 


প্রথম (জামান) মহ্থাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) 


€ক) ফ্রান্স রণাঙ্গন __লুন, হেলেস, মেসিনেস, ইপ্রেস, 
ঘেলুভেন্ট, সেন্ট জুলিয়েন, ওবার্প 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি বা পদাতিক ফৌজ ২৯৩ 


€খ) প্যালেস্টাইন রণাঙ্গন --নেবলাজ, গাজা, নেবি সামউইল, 
জেরুনালেম, টেল-আস্থর, এল- 


মৃুঘার 
€গী চীন রণাঙ্গন __সিংটাও 
(ঘ) মিশর রণাঙ্গনা * - স্ুয়েজখাল 
(ড) গ্রীক রণাঙ্গন _মাসিডোনিয়া 


(চ পূর্ব আফ্রিক! রণাঙ্গন -_নারুগোম্বে, নিয়ানগা ও, 
কিলিমানজারে1, বেহোবেহে। 
(ছ) তুকাঁ রণাঙ্গন __গ্যালিপোলি, স্থৃতলা, লার-ই- 
বেয়ার, কিরথিয়। 
(জ) মেসোপটোমিয় রণাঙ্গন-বসর। 
প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
'আরম্তকাল পথন্ত--এই নময়ের মধ্যে ভারতীয় পদাতিক ফৌজকে 
কয়েকটি যুদ্ধকার্ধে যোগদান করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান ঘটন। 
হলো, ১৯৩৫ সালে ইতালী-আবিনিনীয় যুদ্ধের নময় ভারতীয় পদাতিক 
দলের আদিস আবাবাতে শিবির স্থাপন। মে সময় ভারতের 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ আবিসিনীয়ায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে 
প্রবল আপত্তি করেছিলেন। ১৯২১-২৩ নাল পরধন্ত ভারতীয় পদাতিক 
দৈনিক ইরাক ও এসিয়া৷ মাইনরে অবস্থ।ন ক'রে স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে 
ইংরাজ করৃপক্ষকে সহায়তা করে। কুদিস্তানে বিদ্রোহ দমনে যে 
ভারতীয় ফৌজ প্রেরিত হয়, তার মধ্যে বাঙালী সৈনিক নিয়ে 
গঠিত একটি কোম্পানী ছিল। ১৯২৭ সালে সাংহাই বন্দরকে 
বিপ্লবী চীন ফৌজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় 
পদাতিক তথাকথিত “আস্তর্জাতিক ব্রিগেডের সহযোগিতা করে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরাজের বিরোধিতার 
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স্থত্রপাত হয়, এবং সীমান্ত অঞ্চলে আফগান ফৌঙ্গের বিরুদ্ধে কয়েকটি 
ঘর্ষে ভারতীয় পদাতিক নিযুক্ত হয়। কামালপাশার নেতৃত্বে 
পরিচালিত তৃকা জাতীয় ফৌজের বিরুদ্ধেও ১৯২০ সালে ইংরাজ 
কতৃপক্ষ ভারতীয় পদাতিক সৈম্ত নিযুক্ত করেন এবং কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে 
ও সালোনিকায় ভারতীয় পদাতিক কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হ্য়। 
এছাড়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ 
লেগেই থাকে এবং ভারতীয় পদাতিক প্রত্যেক সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ 
করে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য'। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে 
জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলন রূপে দেখ দেয়। এই 
গণআন্দোলন দমন করার কাজে এবং দ্রমনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
ভারতের নানাস্থানে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করা হয়। 
এই আন্দোলনে ভারতের স্বদেশী ভলান্টিয়ারকে বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় 
পদাতিকের নিক্ষিপ্ত গুলি বরণ ক'রে প্রাণ দিতে হয়েছে । 
ভারতের প্রধান পদাতিক রেজিমেন্টগুলির তালিকা ( ১৯৫ 
পৃষ্ঠা) লক্ষ্য করলে দেখ! যায় যে, ৩নং চিহ্নিত কোন রেজিমেন্ট 
নেই। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইংরাজের ভারত জয় সম্পূর্ণ হবার পর 
মাদ্রাজ পদাতিক দল থেকে মাদ্রাজী সৈনিক অপপাবিত করা হয় এবং 
সেই স্থানে পাঞ্জাবী সৈন্য ভি কর! হয়। শ্বধু কর্ণাটা পদাতিক নামে 
কয়েকটি দল থাকে যার। পুরাতন মান্রাজ বাহিনীরই উত্তরগোষ্ঠী, এবং 
এই দলে দক্ষিণভারতীয় মুনলমান টৈনিক থাকে । প্রথম মহাধুদ্ধে 
কর্ণীটা পদাতিক কাজ করে, তারপরে ১৯২১ সালে কর্ণাটা পদাতিক- 
দলগুলি নিয়ে “নং মাত্রাজ রেজিমেন্ট, নামে রেজিমেন্ট গঠিত হয়|, 
কিন্তু ১৯২৩ সালে ৩নং মার্রাজকে ভেঙে দেওয়া হয়। সেই থেকে 
ভারতীয় ফৌজে ওনং-এর স্থান শুষ্ঠ পড়ে থাকে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় “বর্মা রাইফেল" (ব্যাটালিয়ন ) দল নামে 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি, বা পদাতিক ফৌজ ২০৫ 


কয়েকটি পদাতিক দল তৈরী হয়েছিল । এই দলগুলির মধ্যে চিন, 
কাচিন, প্রভৃতি উত্তব বর্মার কয়েকটি পার্বত্য সমাজের লোক ননিক 
রূপে ভতি হয়েছিল । মহাযুদ্ধের পর বর্ণ রাইফেল (ব্যাটালিয়ন ) দল- 
গুলিকে নিয়ে একটি ২্নং রেজিমেন্ট তৈরী হয়েছিল। এই 
রেজিমেন্টের নাম ছিল “২*নং বর্ম। রাইফেল” । কিন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বেই এই রেজিমেন্টকেও ভেঙে দেওয়া হয়। তাছাড়া, 
আর একট কারণ ছিল। বর্ম ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই জন্য 
ভারতীয় ফৌজে কোন «বম রেজিমেন্ট” রাখবার সঙ্গত কারণ 
ছিল না। 

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের এবং ভারতীয় সওয়ার ফৌজের 
রণকাঁত্তির যে তালিক! পূর্ব-প্রসঙ্গে বণিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বল্বার আছে। কেউ যেন না মনে করেন, পতাকায় চিহ্কিত 
গৌরব-প্রতীক রূপে£এই কয়েকটি রণকীত্তিই ভারতীয় ফৌজের সমগ্র 
রণকীর্তি। ভারতীয় ফৌজ তার স্ত্দীর্ঘ কালের ইতিহাসে ষেসৰ 
যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও অভিযান করেছে, তার নাম উল্লেখ করলে সংখ্যা হাজারের 
ওপরে গিয়ে উঠবে । পতাকায় চিহ্নিত রণকীত্তির নামগুলি ইংরাজ 
কতৃপক্ষের অনুগ্রহ এবং বিবেচনার দান । আরও এমন শত শত 
যুদ্ধের নাম সামরিক বিবরণীতে আছে, যে যুদ্ধগুলিতে একমাত্র 
ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্বের জোরে ইংরাজের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব 
হয়েছিল ভারতীয় ফৌজের এই রকম অনেকগুলি সাফল্যময় যুদ্ধকীত্তির 
নাম পতাকায় চিহ্নিত কর] হয়নি । যে সব যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক খুব 
কষ্ট সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, খুব বেশী ক'রে ইংরাজভক্তির প্রমাণ 
দেখিয়েছে, সেই যুদ্ধের ঘটনাগুলিকেই বিশেষ ভাবে রণকীতি রূপে 
পতাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রভৃতি পদক দেবার 
ব্যাপারেও ইংরাজ কতৃপক্ষ এই নীতি অন্ুমরণ করেছেন। সাহসিকতা 
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শৌর্য ও আত্মদানের প্রমাণ ভারতীয় সৈনিক অজন্র ক্ষেত্রে দিয়েছে, 
কিন্ত তার জন্ত অজন্র পদক দেওয়া হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ 
অফিনারকে বাচাবার জন্য সাহসিকতা ও আত্মদ্দানের প্রমাণ, অথবা 
এই রকমেরই কিছু একটা ইংরাজপ্রীতির কীন্তি যেসব ভারতীয় 
সৈনিক দেখিয়েছে, অধিকাংশ পদকগুলি তারই ধন্যবাদমূলক উপহার । 

ভারতীয় পদাতিক ফৌজের দীর্ঘ ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে 
এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা আজও অনেকের কাছে বহু রহস্য 
বিশ্ময় ও চমকের স্থ্টি করবে এবং যা নিতান্ত এতিহাসিক তথ্য 
হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে । 

পুরাতন সামরিক বিবরণীতে দেখতে পাঁওয়। যায়, কোম্পানীর 
আমলে মাত্জরীজ পদাতিকদের মাইনে ছিল মাসিক নাড়ে পাচ টাকা । 
এই সাড়ে পাচ টাকা মাইনের জন্য মাদ্রাজী সিপাহী তার প্রাণ 
কোম্পানী বাহাদুরের কাছে গচ্ছিত করে দিত। না বলে ফৌজ 
থেকে চলে গেলে নিপাহীকে প্রাণদণ্ডের শান্তি দেওয়! হতো । 

পুরাতন বেঙ্গল বাহিনীর সিপাহীর! কালাপানি ব। সমুদ্র পার 
হয়ে অন্যদেশে যুদ্ধ করতে যেতে আপত্তি করতো । এর কারণ 
কি? ইংরাজ এঁতিহাসিকেরা বলেছেন যে, সমুদ্র পার হলে 
£হিন্দুত্ব' বা জাত" নষ্ট হবে, সিপাহীদের মনে এই রকম একটা 
কুসংস্কার ছিল | কিন্তু গ্রকৃত ব্যাপার হলো» পুরাতন বেঙ্গল বাহিনীর 
৪নং ব্যাটালিয়নের ছুটি কোম্পানী ১৭৭ সালের মাদ্রাজ থেকে 
কলকাতায় সমুদ্রপথে ফিরবার সময় সমুদ্রে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
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একট] খারাপ জলযানে ছুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বেঙ্গল সিপাহিদের 
একটি দলকে সমুদ্রপথে প্রেরণ ক'রে ইংরাজ কতৃপক্ষ হৃদয়হীনতারই 
পরিচয় দিয়েছিলেন । এই ঘটনার পর থেকে বেঙ্গল বাহিনীর 
মিপাহীর] সমুদ্র পার হতে ন্বভাবতঃই আপত্তি করতো! । (১) 

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় 
ফৌজের ক্রিয়াকলাপের একটি ঘটনার সম্পর্ক আছে। পুরাতন বোশ্বাই 
বাহিনীর একটি সিপাহী নৌ-ব্যাটালিয়ন একটি আমেরিকান যুদ্ধ- 
জাহাজকে ভারত মহাসাগরে আক্রমণ করেছিল । আমেরিকান 
সৈনিকের বিরুদ্ধে ভারতীয় টৈনিকের সংঘর্ষের এই একটি মাত্র 
দৃষ্টান্ত । 

১৮৬৪ সালে সাংহাইয়ে জাপানী ফৌজের বিরুদ্ধে ভারতীয় 
সিপাহীকে একবার সংঘর্ষ করতে হয়। জাপসৈনিকের সঙ্গে 
ভারতীয় সৈনিকের সংঘর্ষের এই প্রথম দৃষ্টান্ত । 

বিমানবাহিত ( ৪079০09 ) ফৌজ আধুনিক কালে একটা 
সাধারণ ব্যাপার । যুদ্ধক্ষেত্রে পদাতিক ফৌজকে দ্রুত পৌছে: 
দেবার কাজে আজকাঁল বিমান ব্যবহৃত হয় । ১৯২৩ সালে কুদিস্থানে 
বিজ্বোহ দমনের কাজে ব্যাপৃত ভারতীয় পদাতিক প্রথম বিমানবাহিত 
হয়। ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শিবির থেকে হেঁটে হেঁটে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পৌছতে অনেকদিন বিলম্ব হবার আশঙ্কা ছিল, সেইজন্য ভারতীয়: 
পদাতিক দলকে বিমানে বহন ক'রে রণক্ষেত্রে কয়েকঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত 
কর! হয়। পদাতিক ফৌজকে বিমানবাহিত করা, পৃথিবীর ফৌন্জী 
ইতিহাসে এই প্রথম। 
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ফৌজী ইতিহাসের একটি কৌতুককর উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। 
প্রথম মহাবুদ্ধের সময়, ১৯১৬ সালে, ভারতীয় পদাতিক দলকে 
এক অদ্ভুত শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ১৬নং পাঞ্জাব 
রেজিমেন্টের ১নং ব্যাটালিয়নটি পুর্ব আফ্রিকায় জার্মান বিতাড়ণের 
উদ্যোগে যোগ দিয়েছিল । কিন্তু এই রণাঙ্গনে শুধু জার্মান শক্রর বিরুদ্ধেই 
ভারতীয় পদাতিককে যুদ্ধ করতে হয়নি। আর একটি শক্রদল 
অভাবিত রূপে ভারতীয় পদাতিক দলের পথ অবরোধ করে। 
পূর্ব আফ্রিকা রণাঙ্গনের নদীগুলি থেকে জলহস্তীর দল উঠে এসে দলবদ্ধ 
ভাবে ভারতীয় পদাতিকের অগ্রগতিতে বাধ। দেয়। উক্ত ব্যাটালিয়ুনকে 
বার বার জলহস্তীর বিরুদ্ধে বেয়নেট ব। লঙ্গীনের চার্জ করতে 
হয় । বেয়নেট চার্জের ফলে জলহস্তীর দল যতটুকু পিছিয়ে যেত, 
টসম্যাদল ততটুকু অগ্রসর হতে পারতে।। 

কৌতুককর কাহিনী এবং ফৌজী ঘটনার কথ ছেড়ে দিয়ে, তথ্যগত 
কয়েকটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবৃত করা যেতে পারে । পদাতিক 
ফৌজের মধ্যে, “রাইফেল এবং “গগ্রনেডিয়ারঃ নামে আখ্যাত 
কয়েকটি রেজিম্মেটে রয়েছে দেখ! যায়। এই আখ্যাগ্ডুলির তাৎপধ 
কি? 

রাইফেল” নামে পদাতিক দলের উদ্ভব হয়, আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে। ব্রিটিশ পক্ষের সৈনিকেরা বিপক্ষ 
দলের গুপ্ত সৈনিকের চোরাগুলিতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 
বিপক্ষের একদল দৈনিক আড়াল থেকে কাজ করতো । এই 
অন্তরালবতাঁ সেনাদলকে নায়েস্ত/ করার ভদন্ত ব্রিটিশপক্ষ ঠিক পান্ট 
একটি বিশেষ শ্রেণীর পদাতিক দল গঠন করেন, যারা শত্রুর দৃষ্টি 
এড়াবার জগ্ ঘন সবুজ বা কালে! রঙের পোষাক পরে ঘুরে 
'বেড়াতো৷। এর পরেও অগ্ভান্ত যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত 
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হয় যে, গোপনে অবস্থান ক'রে বা ঘুরে ফিরে শক্রকে আক্রমণ 
করার জন্ত বিশেষভাবে গঠিত একদল পদাতিকের প্রয়োজন 
আছে। এই গোপনচারী পদাতিক দলই রাইফেল (1731099 ) দল ব'লে 
অভিহিত। গোপনে অবস্থান বা যাতায়াত করে বলেই রাইফেল 
দলের আক্রমণ বড় মারাত্মক। রাইফেল দলের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
যাই হোক্‌ বর্তমানে রাইফেল দল সাধারণ পদাতিকের মতই কাজ 
করে। তবে এদের ড্রিল প্যারেড ইত্যাদি কতগুলি শিক্ষাদীক্ষার 
ব্যাপার অন্য পদাতিকের তুলনায় কিছু পুথক্‌। 

গ্রেনেডিয়ার কথাটিরও এই ধরনের 'একটা বুযুৎ্পত্তিগত অর্থ আছে। 
অতীতে গ্রেনেডিয়ার সৈনিকের কাজ ছিল গ্রেনেড অথবা। বোমা নিক্ষেপ 
করা। পরে প্রত্যেক পদাতিক বাহিনীর নঙ্গে এইরকম বোম। 
নিক্ষেপক দল রাখবার প্রয়োজন হয় এবং ঘুদ্ধক্ষেত্রেও এই ধরনের 
দলের সার্থকত। প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুরোগীয় ফৌজী 
সংগঠনতন্ত্রে গ্রেনেভিয়ার দল বিশেষ প্রাঁধান্যপূর্ণ স্থান লাভ করে। 
সৈন্দলের ভেতর থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে বেশী সাহসী ও 
€ শক্তিমান সৈনিকদের নিয়ে গ্রেনেডিয়ার দল এক একটা কোম্পানী 
রূপে গঠিত হয় । যুদ্ধের ব্যাপারে যখনই কোন বিশেষ ধরনের বা 
নূতন ধরনের কাজ করবার প্রয়োজন দেখা দিত, তখনই সেই 
কাজের জন্য সবচেয়ে আগে গ্রেনেডিয়ার কোম্পানীগুলিকে নিয়ে 
ব্যাটালিয়ন গঠন করা হতো।। নেপোলিয়ন গ্রেনেডিয়ারদের নিয়ে 
ব্রিগেড পর্যস্ত গঠন করতেন । 


খাকির ইতিহাস 


বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের £$সনিক খাকি রঙের পরিচ্ছদ 
১৪ 
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ধারণ করে। কিন্তু অতীতে এ নিয়ম ছিল না। ' সৈনিকের 
পোষাকে রঙ ও বৈচিত্র্যের বাহুল্য ছিল। ইংরাদ্গঠিত ভারতবর্ষের! 
সৈনিকও অতীতে রঙীন পোষাক পরিধান করতো । 

একট! বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হলো যে, খাকি পরিচ্ছদের প্রথ! 
ভারতবর্ষ থেকেই উদ্ত,ত। 

থাকি" প্রথার প্রবর্তক হলেন লেফটেগ্যাণ্ট জেনারেল স্যার 
হারি লুম্স্ভেন (14৮. 9. ৪1 নুঞ্চশাঠি [5010500) | ১৮৪৬ নালে 
লুম্স্ডেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গগাইভ স্‌” ( (81095 ), 
নামে যে সৈন্দল গঠন করেন, সেই সৈগ্যদলেই প্রথম খাঁকি পরিচ্ছদ 
ধারণের প্রথা প্রচলিত হয়। 

এই সময় ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজেও ফুরোপীয় স্টাইলের 
নানা রঙে রডীন পরিচ্ছদ বা উর্দি প্রচলিত ছিল। সীমান্তের 
পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে বহু সংঘর্ষের অভিজ্ঞতায় লুম্স্ডেনের 
ধারণ! হয় যে, উপজাতীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে হলে ইংরাজের 
ফৌজের পরিচ্ছদকেও উপজাতীয় স্টাইলে তৈরী করা উচিত। 
লুম্সভেন সম্পূর্ণ রূপে একটা মনন্তত্গত কারণেই কৌশল হিসাবে 
উপজাতীয় পাঠানের পরিচ্ছদ অনুকরণ করবার ব্যবস্থা করেন। 
শক্রপক্ষকে (অর্থাৎ ইংরাজের ফৌজকে ) নিজেদের মত পোষাকে 
ভূষিত দেখলে উপজাতীয় পাঠানের মনোবল কমে যাষে, 
লুম্স্ডেনের মনে কেন এই ধারণা দেখা দিয়েছিল বোঝা যায় 
না। একটা কারণ বোঝা যায়, নীমাস্ত অঞ্চলের ধূসর-পাহাঁড় 
সমাকীর্ণ অঞ্চলে ইংরাজের রডীন পরিচ্ছদে ভূষিত ফৌজের 
অবস্থান বা চলাচল অতি সহজেই উপজাতীয় পাঠানের সতর্ক 
চক্ষে ধরা পড়ে ষেত। সামরিক অভিযানের ব্যাপারে কোন 
ফৌজের পক্ষে শক্রর কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হওয়া খুবই নির্দ্ধিতার 
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পরিচারক। এই জন্যই বতগ্নান যুগে প্রত্যেক ফৌজে 
“কামুফ্লাজ (0810990809) বা বণগুপ্তি একটা সামরিক 
কৌশল হিসাবেই গৃহীত হয়ে থাকে । যাই হোক্‌, বস্ততঃ একরকম 
কামুফ্রলাজের প্রয়োজনেই লুম্দ্ডেন তার গাইডস্‌ বাহিনীর 
পরিচ্ছদকে প্রথম স্থানীয় (উপজাতীয় ) অধিবাসীর পরিচ্ছদের মত 
করেন। পরিচ্ছদ এবং পরিচ্ছদের রঙ, উভয়ই স্থানীয় পাঠান 
উপজাতীয়ের পরিচ্ছদের অন্থবূপ হয়। ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় 
ফৌজে এই প্রথম দেশী পোষাক প্রবর্তনের দৃষ্টাস্ত। উপজাতীয় 
পাঠানের পরিচ্ছদ সাধারণতঃ খাকি রঙের হতো-_ময়ল! হল্দে- 
ধূুনর রঙের। লুম্স্ভেন তার গাইডস্‌ দলের উপ্দিতে এই ধরনের 
খাকি রঙ চালু করেন। 

গাইডস্‌ দলের পোষাক ছিল স্থতির টিলে পায়জামা, স্ৃতির 
কাপড়ের পাগড়ী, স্থতির জাব.বা, তার ওপর স্থতিকাপড়ের 
অথবা ভেড়ার চাম্রার ছোট জ্যাকেট। মাজারি নামক এক 
রকম ছোট জাতের খেজুর গাছ থেকে অথবা কুল গাছের কষ 
থেকে তৈরী একরকম রঙ দিয়ে এই স্থৃতির পরিচ্ছদ ছোপিয়ে 
নিলেই রঙটা 'খাকি' হয়ে যেত। 

'খাকি"র পূর্বে সবুজই ছিল বস্ত্তঃ সৈনিকের উদ্দির 'কামুফ্লাজ' 
রঙ। তরু সমাচ্ছন্ন অঞ্চলে গাছের রঙের সঙ্গে মিশে থাকার 
জন্ত টসনিকের পক্ষে সবুজ রঙের পোষাক পরার পদ্ধতি প্রচলিত 
হয়। “রাইফেল, নামে চোরাগুলি চালনায় ওক্জাদ এক একটি 
দল প্রত্যেক ফৌজে থাকে, এদের পোষাক সবুজ রঙের হতো এবং 
আজও রাইফেলদের উ্দিতে এঁতিহ্যগত সংস্কারের স্মরণচিহন 
হিসাবে সবুজ রঙের প্রচলন দেখ। যায়। 

ঠিক এই নীতি অনুসারে ভারতের সীমাস্ত অঞ্চলের ধূসর 


২১২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাঁস 


মাটির সঙ্গে রও মিলিয়ে খাকি রঙের পরিচ্ছদ প্রথম চালু করা হয়। 
নিপাহী বিজ্বোহ দমনের জন্য অতি দ্রুত পাঞ্জাবে নতুন নতুন 
যেসব ফৌজ গঠন কর] হয়, তাদের পরিচ্ছদ খাকি কর] হয়। 

এর পর, ১৮৫৭ সালে মে মানে গোরা ফৌজের মধ্যে 
শিয়ালকোটে অবস্থিত ৫২নং পদাতিক বাহিনী (বতরমানে 22৭ 
(05607051719 & 001010178091)176 15101) 109776য ) সর্বপ্রথম 
থাকি পরিচ্ছদ ধারণ করে। তারপর, বিক্রোহী মিপাহী ফৌজের 
অধিকার থেকে দিলী দখলের যুদ্ধে ৩১নং গোরা পদাতিক ( বর্তমানে 
196 10019 02 0০020579113 1411) 110971৮ ) কামুফ্লাজের 
প্রয়োজনে “মাটি রঙের পরিচ্ছদ ধারণ করে। ভারতের বাইরে 
গোরা ফৌজ দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার কাফ্রি যুদ্ধের সময় 
(১৮৫১-৫৩) ধূলো রঙের পরিচ্ছদ ধারণ করেছিল । 

যাই হোক সিপাহী বিদ্রোহের সময় রণক্ষেত্রে কৌশল হিসাবে 
ব! যুদ্ধের স্থৰিধার জগ্ত কয়েকটি দলে খাকি পরিচ্ছদের যে প্রথা 
প্রচলিত হয়, বিদ্রোহ ক্ষান্ত হবার পর সেই প্রথা আবার বর্জন 
করা হয়। 

১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজে খাকি পরিচ্ছদ নরকা'রী ভাবে 
প্রচলিত করা হয়। কিন্ত আধুনিক কালের মত খাকি দ্রিল কাপড়ের 
উত্তব তখন হয়নি | প্রত্যেক রেজিমেণ্টি তাদের সাদ! কাপড়ের 
উর্দিকে খাকি রঙে ছোপিয়ে নিত। রঙের দুর্গন্ধ সিপাহীদের 
মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল । 

গোরা, পরিচ্ছদের রঙ হয় ধুসর” ( £€ঠ ), সৈনিকের ঠিক খাকি 
রঙ নয়। ধৃনর উপ্দিভূষিত গোরা ফৌজ এবং খাকি উর্দি ভূষিত 
ভারতীয় ফৌজ ১৮৯৭-৯৮ সালে স্থদান যুদ্ধে প্রেরিত হয়। এই 
যুদ্ধক্ষেত্রে মরুভূমির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কামুফ্লাজ করার জগ্ 


ভারতীয় ইন্ফ্যান্টি বা পদাতিক ফৌজ ২১৩ 


গোরা ফৌজকে বাধ্য হয়ে খাকি পরিচ্ছদ ধারণ করতে হ্য়। 

এই ঘটনার পর থেকে গোরা ফৌজেও সরকারী ভাবে খাঁকি 
রঙের উদ্দি প্রচলন কর] হয়। 

“থাকি” কথাটি হলো মুলতঃ ফানি ভাষা । উপজাতীয় পাঠানের 
পুশতু ভাষাতেও কথাটি প্রচলিত। অর্থ হলো--ধূলো৷ রউ। 

আমেরিকান ফৌজ ১৯০০ সাল থেকে খাকি রঙের পরিচ্ছদ 
গ্রহণ করে। জাপানী ফৌজ ১৯০ সালে, ফরাসী ফৌজ ১৯১০ 
সালে এবং স্পেনীয় ও বেলজিয়ান ফৌজ ১৯১৯ সালে, প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় । 


ভারতীয় ফৌজে পদোপাধি (7৫) 


ভারতীয় ফৌজের ভারতীয় ঠসনিকদের জন্ত ইস্ট ইগ্ডিয়। সামরিক 
কতৃপক্ষ যে পর্দোপাঁধির (7১201.) তালিকা রচনা করেছিলেন আজ পর্যন্ত 
সেগুলিই প্রচলিত রয়েছে । ব্রিটিশ রেজিমেন্টে প্রচলিত পদোপাধির 
নাম ভারতীয় বাহিনীর ভারতীয় £ননিকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়না । 
ভারতীয় বাহিনীর ব্রিটিশ অফিনারের] অবশ্য ব্রিটিশ রেজিমেন্টে প্রচলিত 
পদোপাধি গ্রহণ করে থাকেন । ভারতীয় বাহিনীতে উচ্চ অফিসারের 
পদে যেসব ভারতীয় নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তারাও ব্রিটিশ রেজিমেন্টে 
প্রচলিত পদোপাধি লাঁভ করেন, কিন্তু সেট। তারা রাজকীয় কমিশন 
( চ0177675 001770195101) ) হিসাবেই লাভ করেন, ভারতীয় কমিশন 


নয়। 
ভারতীয় ফৌজে পদোপাধির তালিকাটি হলো এই : 


অফিসার শ্রেণী অলান্য প্রেণী 
(01106 18,01 ) (06067 7১820 ) 


(১) সওয়ার ফৌজ--রিনালদার মেজর দফাদার মেজর 
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রিসালদার 
জমাদার 
(২) পদাতিক ফৌজ-_স্থবেদার মেজর 
স্থবেদার 
জমাদার 


দফাদার 

ল্যান্স দফাদার 
হাবিলদার মেজর 
হাবিলদার 


নায়েক 
ল্যান্সি-নায়েক 


ভারতীয় ফৌজের উক্ত অফিনার শ্রোৌর পদগুলি "ভাইসরয়ের 
কমিশন” ( ড1097.0775 00107019310 ) অন্গুনারে নিযুক্ত পদের 


আখ্য। রূপে পরিচিত। 
পরবর্তা ভিন্ন প্রসঙ্গে ভারতীয় 
আলোচন কর] হবে। 


ফৌজের পদোপাধি সম্বন্ধে 
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গুর্থা লাইন 

পূর্ব অধ্যায়ে ১০টি ্র্থা পদাতিক রেজিমেন্টের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে--১নং থেকে ১০নং পর্যন্ত । এর্থা পদাতিক রেজি- 
মেণ্টের ইতিহাসও দীর্ঘকালের, তবে অন্যান্য ভারতীয় রেজিমেণ্টের 
'মত এত প্রাচীন নয়। নেপাল যুদ্ধ অবসান হবার পব অর্থাৎ 
১৮১৫ সালে নেপাল ও ইংরাজ (ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী ) কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে মিত্রতার চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। বল্তে গেলে, ইংরাজ-নেপাল 
যুদ্ধের সময়েই নেপালী সমাজ দলে দলে ইংরাজের ফৌজে এসে 
চাকরী করার জন্য ভক্তি হতে থাকে । সেই হলো! ভারতীয় ফৌজে 
“প্র্থ” সৈন্যের প্রথম আবির্ভতীব । তারপর ইংরাঁজ কর্তৃপক্ষ নিজের 
সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় গর্থা সৈন্য গ্রহণ 
করতে থাকেন। প্রথম দিকে খর্থা পদাতিক দল বেঙ্গল 
প্রেনিডেন্পী বাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক দলের নম্বরের ক্রম 
অনুসারে নম্বর লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তা কালে গর্থা 
পদাতিক দলকে একটি স্বতন্ত্র লাইন হিসাবে গণ্য ক'রে ভিন্ন ক্রমিক 
'নম্বর দেওয়া হয়। গুর্থী সৈনিকের পারচ্ছদেও একট) স্বাতন্ত্র্য বজায় 
রাখা! হর। গুর্থ| পদাতিক দলের নম্বর পরিবতনের ঘটন। ভারতীয় 
'পদাতিক দলের নম্বর পরিবত'নের মত এত বেশী করে হয়নি । 

গুর্থা সৈনিক মাত্র পদাতিক সৈনিক হিসাবে গৃহীত হয়েছে 
এবং পদাতিক হিসাবে গুর্থা নৈনিকের'কৃতিত্ব অতুল্নীয়। প্রত্যেক 
গর্থা রেজিমেণ্টের ২টি করে ব্যাটালিয়ন। বতরমান গরর্থা 
রেজিমেন্টের উত্তবের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত হলো : 


১নং শুর্খা রাইফেল : 
জেনারেল অক্টারলোনী কর্তৃক নেপাল সামন্তরাজ অমরসিং 


২১৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১৮১৫ সালে পরাজিত হন এবং অমরসিংয়ের লায়ন ছূর্গ 
অক্টারলোনীর অধিকারতৃক্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক এ 
সময়েই এ মলায়ুন ছুর্গের মধ্যেই ইংরাজের অন্থ্গত প্রথম গুর্থ 


সৈন্দল গঠিত হয়ে যায়। এই প্রথম গ্র্থা দলই কিছুকাল পরে 
১৮২৬ সালে দু+টি ব্যাটালিয়ন রূপে গঠিত হয়। নাম হয় নানিরি 
ব্যাটালিয়ন। নাসিরি অর্থ ববন্ধত্বপূর্ণণ। নাসিরি দল মলাধুন 
রেজিমেণ্ট নামেও পরিচিত ছিল। অতীতের এই নাসিরি দলই 
বতমানের হ্থপরিচিত ১নং গুর্থা রাইফেল । 

২নং গুখ1 রাইফেল: ১৮১৫ সালে “সিরমুর, নামক 
স্থানে পনিরমুর রাইফেল দল” রূপে প্রথম গঠিত হয়। 

ওনং গুখণ রাইফেল : ১৮১৫ সালে “কুমামুন ব্যাটালিয়ন? 
নাম নিয়ে প্রথম যে পদাতিক দল গঠিত হয়, তাদেরই উত্তরগোর্ঠী 
হলে বর্তমান ৩নং গুখ || 

৪নং গুখণ রাইফেল : অতিরিক্ত ( ঘ্ু্৮%) প্রথা 
পদাতিক দল নামে ১৮৫ সালে এক পদাতিক দল পিঠোরাগড, 
নামক স্থানে গঠিত হয়। প্রথম প্রথম এই দলকে “নতুন নাপিরি? 
দলও বল! হতো।। এই দলটিই বতর্মান ৪নং গুখণর পূর্বগোষ্ঠী ৷ 

৫নং গুখ৭ রাইফেল : ১৮৫৮ সালে “হাজারা ব্যাটালিয়ন, 
নাম নিয়ে আবোটাবাদ্দে একটি গুখণ দল গঠিত হয়। এই দলই 
€নং গুখ৭ রাইফেল রূপে ব্রমপরিণতি লাভ করেছে। 


৬নং গুখ। রাইফেল : ১৮১৭ সালে “কটক লেজন” 
( 05৮08০0 1598190 ) নাম নিয়ে উড়িষ্যাঁয় একটি গুর্খা দল গঠিত 
হয়। উড়িস্তার অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের বিদ্রোহ 
দমনের জন্যই এই দল গঠিত হয়েছিল। ১৮২৩ নালে এই দল' 


গুর্ধা লাইন ২১৭. 


উত্তর বঙ্গে স্থানান্তরিত হয় এবং তখন নাম হয় এরঙ্গপুর লাইট 
ইনফ্যান্টি" । ১৮২৮ সালে আবার নাম পদ্থিবর্তন হয়-_-'আসাম 
লাইট ইনফ্যার্টি*। এই দলই বতর্মান ৬নং গুথ1 রেজিমেন্টের 
পূর্বগোষ্ঠী। 

৭নং গুখণ রাইফেল : মাত্র ১৯০২ সালে বর্খার থায়েটামো। 
নহরে একটি গুর্থা দল গঠিত হয়। প্রথমে এই গুর্খা দলই “৮নং 
গু রাইফেল” আখ্যা ধারণ করে। কিন্তু ১৯০৭ সালে দলটি 
ছু'ভাগ হয়ে একটি দনং রূপে অপরটি ৮নং গুর্থা রেজিমেণ্ট বদলি 
হয় । 

৮নং গুখ৭ রাইফেল : ১৮২৪ সালে গৌহাটীতে গর্থাদের নিয়ে 
একটি ব্যাটালিয়ন এবং ১৮৩: সালে শ্রহটে একটি ব্যাটালিয়ন 
গঠিত হয়। এই ছুই ব্যাটালিয়ন বতর্মান ৮নং গুর্থা রেজিমেণ্টের 
পূর্বগোষ্ঠী | 

৯নং গুখণ রাইফেল : খর্খাদের নিয়ে অতীতে যেসব পদাতিক 
দল গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই একটি দল হলে! বতরমান 
*নং গর্থা রেজিমেন্টের পূর্বগোষ্ঠী । পুরাতন দলের একটি উত্তরগে ঠা 
কেন ননং স্থান লাভ কুরলো, এটা বিম্ময়ের বিষয় । অতীতে “মনিপুরী 
লেভি' নামে এ পুরাতন গুর্ধা দলটি আখ্যালাভ করেঃ তারপর 
১৮২৪ সালে বেঙ্গল পদাতিক ফৌজের লাইনসম্মত একটি নম্বর লাভ 
করে। এই দলটিই ন্নং গুর্খা রেজিমেন্ট রূপে পরিণতি লাভ 
করেছে । 

১০মং গুখ৭ রাইফেল : ১৮৮৭ সালে বর্ধার পশ্চিম প্রান্তে 
ঝকুবো উপত্যকার সীমান্ত রক্ষার জন্য “কুবো মিলিটারী পুলিশ' 
নামে একটি গুর্থ। ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে এই দল' 
১০নং গুর্খা রাইফেল নামক রেজিমেন্টে পরিণত হয়। 


২১৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


দেখা যাচ্ছে যে প্রতাকটি এর্থ।রেজিমেন্টই রাইফেল দল রূপ 
'গঠিত। ভারতীয় ফৌজের গুর্থা লাইনের এই একটি বৈশিষ্ট্য । ইংরাজ 
'গঠিত গুর্থা পদাতিক ফৌজের সামরিক ইতিহানও বহু কীন্তি এবং 
'ঘটনায় সমাকীর্ণ। গুর্থ। ফৌজের প্রাক্তন ইতিহাসের দিকে তাকালে, 
একটা বিশেষ ব্যাপার চোখে পড়ে । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের 
আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষভাবে গুরর্থা সৈনিকের 
ওপর নির্ভর করতেন। গর্থা পদাতিক দল ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বহু 
অভিযানে প্রধান নাহাযা করেছে। ভুটান জয়, পিকিম জয়, মনিপুর 
জয়, তিব্বত অভিযান--তাছাড়া সমগ্র আসামের উপজাতীয় 
(নাগা, আবর, লুসাই, মিশমি ইত্যাদি গোষ্ঠী) দমনে ধর্থ। 
পদাতিককেই বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে পাঠান উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে গুর্ধা সৈনিক একটি যথোপযুক্ত 
প্রতিষেধক রূপে প্রমাণিত হয়েছে । অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
ভারতের মোপল। বিদ্রোহ গুর্থ। দৈনিকের দ্বারাই দমিত হয়েছে। 

পুরাতন গুর্থ। পদ্যাতিক দলগুলির ইতিহানে পুরাতন রণকীত্তি- 
রও যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়৷ যায়। জাঠবিরোধী যুদ্ধে আফগান 
যুদ্ধের শিখ যুদ্ধে এবং সিপাহীবিরোধী যুদ্ধে, ইংরাজের অন্থগত 
নৈনিকরূপে গুথ পদাতিক নিষ্ঠার নঙ্গে কাজ করেছে । ইংরাজের 
মহীশুর যুদ্ধ এবং মারাঠ৷ যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন নাঘরিক অভিযানের 
কোন রণক্ষেত্রে গুখ1 ছিল না, কেননা তখন ইংরাজের অধীনে 
কোন গুধণ দল গঠিত হয়নি । প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্স, গ্যালিপলি, 
মেনোপটে মিয়া, আফ্রিকা, মিশর এবং পারস্য প্রভৃতি রণক্ষেত্রে অন্তাগ্ 
ভারতীয় পদাতিকের মত গ্ুর্থ। পদাতিক কাজ করেছে। প্রথম মহামুদ্ে 
গর্খা! সৈনিকের প্রাণহানি হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। ২ লক্ষ গুর্থ। 
সৈনিকের মধ্যে ২০ হাজার সৈনিক আর রণক্ষেত্র থেকে ঘরে ফেরেনি। 


গুর্খা লাইন ২১৯ 


স্বতরাং গুর্থা রেজিমেন্টগুলির পতাকায় চিহ্িত রণকীশ্তির 
যেনৰ নাম আছে, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রথম মহাধুদ্ধকালের 
রণকীতি। প্রাচীন রণকাঁতির মধ্যে কয়েকটি শিখধুদ্ধ, আফগান 
বুদ্ধ, নিপাহীযুদ্ধ, ভরতপুরধুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ এবং সীমান্ত অভিযান প্রভৃতি 
ঘটনার কৃতিত্বের ম্বারক হিসাবে নাম উল্লিখিত আছে। 

গুর্থ। পদাতিকেৰ ইতিহাসে অনন্যলাধারণ ঘটন! হিনাবে একটি 
কৃতিতত্বর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-তিব্বত অভিযানের কথা । 
১৮৮৯ সালে গ্র্থা পদাতিক দল হিমালয়ের ১৮ হাজার ফুট উচ্চ 
গিরিপৃষ্ঠ অতিক্রম ক'রে তিব্বতের রাজধানী লসাতে উপস্থিত 
হয়। কোন বুহৎ পদাতিক দল সমর সম্ভার নিয়ে এত উচ্চ পর্বতপৃষ্ঠ 
অতিক্রম করেছে, পৃথিবীর নামরিক ইতিহাসে তার দ্বিতীয় উদাহরণ 
নেই। 

গর্থা নৈনিকেরা প্রথমে পাগড়ি পরিধান করতে।। কিন্তু 
কিছুকাল পরেই লম্বা “কিলম্যানক' টুপি ধারণের রীতি প্রচলিত 
হয়। পরে ১৯০১ সালে ওবাজিরিস্তান অভিযানের নময় বাঙলাদেশের 
“টোকো”র মত কাশ্শীরী টুপি (91050. 7৮) প্রবতিত হয়। 
তাঁছড়া আর এক রকমের টুপিও পূর্বে প্রচলিত ছিল--ছোট গোল 
টুপি (1১111-00য 08), গালপাট্র। ফিতে দিয়ে মাথার ওপর বনানে। ৷ 
বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যে “বয় স্কাউট" প্রথ। দেখা যায়, কথিত 
আছে যে লর্ভব্যাডেন পাওয়েল (15070. 7380975 7০0%911 ) প্রথম 
আফ্রিকায় রোডেনিরাতে এই স্কাউটিং প্রথা প্রবর্তন করেন, এবং 
তিনিই এই প্রথার আবিষ্কারক । কিন্তু স্কাউটিং প্রথা গুর্থ 
পদাতিক দলের মধ্যে বহু পূর্বেই প্রয়োজনের দাবীতে দেখা দিয়েছিল । 
১৮৯৭ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে টিরা অঞ্চলের 
অভিযাঁনে এই স্কাউটিং গ্রথাটি গুদের দ্বারা 'প্রথম অবলম্থিত 
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হয়। বলা যায়, স্কাউটিং প্রথাঁটি সেইখানে প্রথম আবিষ্কৃত ' হয়। 
এমন কি, সেই সময়ের “গুখণ সীমান্ত স্কাউট' দল যে বিশেষ 
ধরনের পরিচ্ছদ ধারণ করতো, বর্তমান স্কাউটদের মধ্যে সর্বত্র সেই 
ধরনের কতগুলি পরিচ্ছদগত ৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়েছে ' 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১১নং নামে একটি গুখ1 রেজিমেন্ট গঠিত 
হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এই রেজিমেন্ট ভেঙে 
দেওয়া হয়। 

ও রেজিমেন্টের পতাকায় চিহ্নিত গৌরব প্রতীক বূপে 
যেসব রণকীত্তির নাম উল্লিখিত আছে, তার তালিক1 উধৃত হলো । 


প্রথম মহাযুদ্ধের আগের রণকীন্তি £ 
ভরতপুর, আলিওয়াল, সোবরাও্, আফগানিস্তান,, 
টির1, পাঞ্জাব সীমান্ত, দ্িলী ১৮৫৭, কাবুল, কান্দাহার, 
আহমেদখেল, বর্ম ১৮৮৫-৮৭, চিত্রল, আলি মনজির, 


ওয়াজিরিস্তান, চীন ১৯৭০, পেইওয়ার কোটাল, 
চারানিয়া। 


প্রথম মহাযুদ্ধ কালের রণকীত্তি £ 

গিভেঞ্চি, নোভ চ্যাপেল, ইপ্রেস, সেন্ট জুলিয়েন, 
ফেষ্ট,বার্ট, লুস, ফ্র্যান্স ও ফ্রাগ্ডাস? মেগিড্ডো, শারোন, 
প্যালেস্টাইন, টাইগ্রিন, কুট-অল-আমারা, বাগদাদ, 
মেসোপটে মিয়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারত ১৯১৫- 
১৭, ওবাস? মিশর, পারস্য ১৯১৮, বেলুচিস্তান ১৯১৮) 
আফগানিস্তান ১৯১৯; লাবাসে, আরমাতিয়েরে, গাজা, 
এল মুঘার, নেবি সামউইল, জেরুসালেম, টেল আস্থ্র, 
শরকত, গ্যালিপোলি, হেলেন, ক্রিমিয়া, স্থভলা, সারই- 
বেরার, স্য়েজখাল, খা বাগদাদি, শাইবা, টেসিফন ।' 


ভারতীয় নৌবাহিনী 


ভারতীয় নৌবাহিনী বলতে বর্তমানের রয়্যাল ইত্ডিয়ান নেভি, 
( 1২058] 100018) [ঞ্গ ) আমাদের মনশ্চক্ষে দেখা দেয় এবং 
এই ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাসই এই প্রসঙ্গের 
বিষয়। তা না হলে, দুর অতীতের ইতিহাসের বথা ভাবতে 
গেলে আমাদের স্থৃতি পথে হয়তো 'এমন অনেক দৃশ্ট ফুটে উঠবে, 
যা বর্তমানে আমাদের কাছে প্রায় রূপকখার চিত্রের মত হয়ে 
উঠেছে। যে নৌবাহিনী নিয়ে সিংহবাহু লঙ্কা জয় করেছিল, যে 
'নৌ-বলের প্রসাদে ভারতের শৈলেন্ত্র রাজন্যের দল যাভা, স্থমাত্রা 
ও বলিদ্বীপে রাজত্ব বিস্তার করেছিল, তার স্বরূপ আজ আমাদের 
কাছে কল্পনার আলেখ্য মাত্র হয়ে উঠেছে। এত দূর অতীতের 
কথা ছেড়ে দেওয়া! যাক্‌, মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংসী মারাঠা শক্তিও 
€সদিন নৌবল গঠন করেছিল। ভারতেই যুদ্ধপোত তৈরী 
হতো, এমন কি ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কতৃপিক্ষও ভারতে 
নিম্িত যুদ্পোত নিয়ে রাজ্যজয়ের অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছে। 
বোম্বাইয়ের পাশা ব্যবসায়ী ওয়াদিয়া পরিবার প্রায় এক শত বছর 
ধরে ইংরাজের জন্য যুদ্বপোত নির্মাণ করেছে। লাবজি নসেরবানজি 
ওয়াদিয়া যুদ্ধপোত নির্ষাণে সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইংলগ্ের 
রাজকীয় নৌবাহিনীতেও সেনময়ে (১৭৫৪) বোশ্বাইয়ে নিত 
যুদ্ধজাহাজ সরবরাহ করা হতো] । 

১৬১২ সালে ইস্ট ইত্ডিযা কোম্পানী স্থরাটে তাদের প্রথম 
জলদেনার জাহাজ ঘাটি স্থাপন করে। মাত্র চারটি যুদ্ধজাহাজ 
নিয়ে এই জলমেনার বহর ছিল। ১৬১৫ সালে এই ইংরাজ জলসেন। 
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ভারতে রাজ্যপ্রয়াসী পর্তুগীজ শক্তির জলসৈন্যকে একটি সংঘর্ষে 
ভালোভাবে পরাভূত করে। এই যুদ্ধ সোয়ালি যুদ্ধ নামে পরিচিত । 
১৬৮৬ সাল পর্যন্ত সুরাটে এই নৌবহর ইস্ট, “ইপ্ডিয়া কোম্পানীর' 
জলসেনা” ( 17886 10919 091001১8073 8197106 ) অবস্থিত ছিল।' 

১৬৬৫ সালে বোম্বাই কোম্পানীর দখলে আমে এবং 
কোম্পানীর জলসেনার ঘাটিও ১৬৮৬ সালে বোদ্বাইয়ে স্থানান্তরিত 
হয়। এর পর থেকে প্রায় একশত বছর কোম্পানীর জলসেনা 
পশ্চিম ভারতের উপকূলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ওলন্দীজ ও 
পর্তুগীজ জলসেনার বিরুদ্ধে বহু সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। 
১৬৯৬ সালে ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর এই জলসেনার নাম 
হয়--বোম্বাই জলসেনা (7301008,7 119009 )। ১৮৩ সালে নাম 
পরিবন্তিত হয়ে দ্রাড়ায়_রয়্যাল ইণ্ডিরান মেরিন ( 7১০১৪] 10018, 
1191109 ) বা! রাজকীয় ভারতীয় জলসেনা । ১৯৩৪ সালে নাম হয়__ 
রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি (7১০5৪] 10019) [&ঘ) বা রাজকীয় 
ভারতীয় নৌবাহিনী। 

ভারতের ব্রিটিশ গঠিত জলসেনার নাম পরিবর্তনের এই ইতিহাস 
বন্ততঃ ভারতীয় জলনেনার গঠনতান্ত্রের ভ্রমপরিণতির ইতিহাস। 
ভারতীয় জলসেনা বহুবার পুনগঠিত হয়েছে, রীতিনীতি ও নিয়মতন্ত 
বদলেছে, এবং বহু “জাম্রাজ্যিক প্রসারের উদ্যোগে অংশ গ্রহণ 
করার জন্য শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি করেছে। ক্ষুদ্র বোম্বাই 
জলসেনা কিভাবে কত অভিজ্ঞতার পর দীর্ঘকাল পরে নৌবাহিনী 
বা নেভিতে পরিণত হয়েছে, নিক্নোক্ত সমুদ্রাভিযানের একটি তালিক। 
থেকেই সে সম্বন্ধে একট] ধারণ! হতে পারে। 

সাল অভিযান 
(১) ১৭৪৪ বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে কুমারিকা 


(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


(৬) 


(৭) 
(৮) 
(৭) 
(১০) 
(১১) 


(১২). 


(১৩) 


(১৪) 
(১৫) 


(১৬) 


অভিযান । 
আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা । 


১৮০১ 
১৮১৩ 
১৮১১ 
১৮২৪ 


১৮২৭ 


১৮৩৪ 
১৮৪০ 
১৮৪৫ 
১৮৫২ 
১৮৫৫ 
১৮৬০ 
১৮৭১১ 
১৮৮৫ 
১৮৪৯৯ 


১৯০০ 


ভারতীয় নৌবাহিনী 


১৮৮২) 


১৯১৪-১৮ 
প্রথমটি ব্যতীত উল্লিখিত সবই ভারতের বাইরে প্রেরিত 
সবগুলিই বৈদেশিক রাষ্্রশক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজদের 


ও 


২২৩ 


অন্তরীপ পার হয়ে এসে হুগলী 
নদীতে প্রবেশ এবং ফরাশীদের 
বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকারের 
উদ্যোগ । 

মিশর অধিকারের জন্য অভিযান 
মরিসাস অভিযান 
জাভা অভিযান 

বর্ণ অভিযান 
আফ্রিকার সোমালি 
অভিযান 

এডেন অভিযান 

চীন অভিযান 
নিউজীল্যাণ্ড অভিযান 
বর্মা অভিযান 

পারস্য অভিয়ান 
চীন অভিযান 
লোহিত সাগর অঞ্চল অভিযান 


উপকূল 


দক্ষিণ আফ্রিকা অভিযান 
চীন অভিযান 
প্রথ্ জার্মীন মহাযুদ্ধ 


কিন্তু ভারতীয় জলসেনা অন্যান্য 


ভারতীয় ফৌজের (সওয়ার ফৌজ, পদাতিক ফৌজ ইত্যাদি) মত 
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স্বদেশের বহু রাজশক্তিকে দমনের কাজে ইংরাজের ন্বাছ হিসাবে 
কাজ করেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই ভারতীয় জলসেনা। 
শুধু জলযুদ্ধ করেনি, ইংরাজের নির্দেশে ও পরিচালনায় স্থলসৈন্যের 
মত বহু যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছে। মারাঠাবিরোধী সংগ্রামে, সিন্ধু 
অধিকারের সংগ্রামে, আফগানবিরোধী সংগ্রামে, শিখবিরোধী 
সংগ্রামে (মুলতানযুদ্ধ) এবং নিপাহী বিরোধী সংগ্রামে ভারতীয় 
জলসেনার দলও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। 

ভারতীয় জলনেনার ক্রমপরিণতির বিভিন্ন কালে শক্তি, সজ্জা ও 
উপকরণ কি ছিল, তাই একবার লক্ষ্য করা যাক্‌। 


বভিম্নকাল জলমেনার বহর 
(ক) ১৮৩০ সাল ১১৫টি দেশী যুদ্ধজাহাজ এবং ১৪৪টি 
দেশী সদাগরী জাহাজ। 
(খ) ১৮৬৩ সাল ১৩টি বাষ্পীয় স্টীমার, ৭টি পাল- 


তোলা জাহাজ, ১১টি মালবাহী 
নৌকা, ১৭টি গান-বোট। 
(গ) ১৯১৪ সাল (প্রথম সব স্ুদ্ধ ১২টি জাহাজ। অর্থাৎ 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল ) ৫টি সাধারণ ছোট জাহাজ যেগুলি 
এডেন, বর্ম! উপকূল, পারস্য উপসাগর 
ও আন্দামানে সাধারণ কাজের জন্য 
যাওয়া আসা করতো। তা ছাড়া 
২টি সার্ভে করার জন্য, €টি মাল 
বহনের জন্ত জআাহাজ। 











* ইংরাজ নৌসেনাপতি নেলসন কোপেনহেগ্েন যুদ্ধে বোম্বাই নিমিত কয়েকটি 
'জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন । 
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(ঘ) ১৯৩৯ নাল (দ্বিতীয় সবন্ুদ্ধ৮টি জাহাজ অর্থাৎ ১টি ডিপো 
মহাবুদ্ধের প্রান্কাল) জাহাজ, ৫টি ল্ন,প, ১টি পেট্রল বা পাহার। 
-দারী জাহাজ, ১টি নার্ভে জাহাজ । 
বিভিন্নকালে ভারতীয় নৌবহরের আয়তনের যে পরিচয় উক্ত 
তালিকায় দেখা যাচ্ছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেন হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলেন-_না, ভারতীয় 
জলসেনাকে আর বাড়তে দেওয়া! উচিত নয়। দেখা যাচ্ছে যে 
অতীত কালে, ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে তবু ভারতীয় 
জলসেনাকেঃ শক্তিশালী ক'রে রাখবার উদ্যোগ ছিল। কিন্ত 
ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক জয়ের অধ্যায় যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তথুনি 
দেখা গেল যে ভারতীয় জলসেনাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করার 
নীতিই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করলেন। তা না হলে প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৪ সালে, ভারতীয় জলনেনা এত দীনদশায় 
খাকে কেন? “রয়্যাল ইগ্ডয়ান মেরিন” নামে পরিচিত ভারতীয় 
জলসেনার ১৯১৪ সালের নৌবহরের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার 
মধ্যে একটিও যুদ্ধ জাহাজ নেই। “মেরিন” নামে এই তথাকথিত 
জলসেনা এই নময়ে বলতে গেলে একটি সাধারণ কর্মচারীর দল 
ছিল, নৌধুদ্ধে ট্রেনিং প্রাঞ্ত সৈনিক তার। ছিল না। অথচ এই 
জলসেনারই পূর্--গোষ্ঠীর দল মিশর থেকে আরম্ভ ক'রে নিউজীল্যাপ্ড 
পধন্ত সাগরে উপনাগরে ও মহাসাগরে জলযৃদ্ধ ক'রে ফিরেছে। 
১৯১৪ নালের জার্মান যুদ্ধ চলতে থাকার সময়েও ভারতীয় জলনেনাকে 
যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য সেনা রূপে গঠন করা হয়নি। ভারতীয় জলসেনার 
জাহাজগুলি ইংলপ্তীয় রাক্জকীয় নৌবাহিনীর অক্মসিলিয়ারী ভৃত্য 
হিনাবে বেশীর ভাগ লাধারণ কাজ করেছে, নৌধুদ্ধে বিশেষ কোন 
'অংশ গ্রহণ করেনি । 
১৫ 


২২৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১৯২৫ সালে রলিননন কমিটি (13২৪, 1150]) 0012101690 ) 
ভারতীয় ফৌজের নতুন সংগঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করেন এবং এই কমিটি স্থপারিশ করেন যে ভারতীয় মেরিন বা 
জলসেনাকে যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য ফৌজে পরিণত কর! উচিত । কিন্ত 
এই স্থপারিশ দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হয়েই থাকে । শেষ পর্যস্ত ১৯৩৪. 
সালে এই জলসেনাকে ভারতীয় নৌবাহিনী (7১০5৮৪1 1110197 


ব্য ) আখ্যা দেওয়। হয়। 

নেভি বা নৌবাহিনী রূপে আখ্যালাভ হয়, কিন্তু সত্যিই কি 
ভারতীয় জলসেনা যথার্থ নৌযুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণস্ত হয়েছিল ?' 
তা যে হয়নি, উপরের তালিকায় উল্লিখিত ১৯৩৯ সালের ভারতীয় 
নৌবাহিনীর আয়তন ও শক্তির হিসাব দেখেই বুঝা যায়। নাম 
হলো নৌবাহিনী, অথচ জাহাজগুলি সবই অসামরিক শ্রেণীর 
সাধারণ জাহাজ । এর রহশ্য কি? ভারতীয় নৌবাহিনী নামটিকে 
রডীন খেলনার মতই যেন ভারতীয়দের ভুলিয়ে রাখার জন্য দেওয়। 
হয়েছিল, অথচ * নৌধুদ্ধের উপযোগী অস্্রসজ্জিত জাহাজ এই 
নৌবাহিনীতে স্থান পেল না। কোন্‌ নীতি এই সময় ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের মনে কাজ করছিল, ব্রিটিশনীতির পূর্বতন এঁতিহানিক 
নজীরের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে সেই নীতির তাৎপর্য 
অবশ্ঠই সহজে বুঝা যায়। সেটা হলো-_ভারতবাসীকে আধুনিক 
রণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অপরিচিত এবং অজ্ঞ ক'রে রাখা। কিন্তু 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কৃটনীতিকে প্রকাশ্টে উচ্চারণ না ক'রে 
আঘধিক অতাবের কারণটাকেই বড় ক'রে প্রচার করেছিলেন । 
একটি ৭ হাজার টনের ক্ুজার তৈরী করতে খরচ পড়ে ২ কোটা টাকা, 
একটি আধুনিক ধরনের ব্যাটলশিপের জগ্য খরচ পড়ে ৫ কোটী 
টাকা-এত টাকা কোথা থেকে আসবে? এই আঘথিক সঙ্গতিহীনতার' 
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কারণ দেখিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীকে যুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণত 
করার কতর্ব্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এড়িয়ে গিয়েছিলেন | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সত্যই সামগ্রিক (6০৮) যুদ্ধ রূপে এবং 
গোলোকীয় (81081) যুদ্ধ রূপে অভূতপূর্ব ব্যাপকতা নিয়ে দেখ 
দিল, তথন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অবস্থার চাগে পড়েই ভারতীয় 
নৌবাহিনীকে নৌধুদ্ধযোগ্য বাহিনীতে পরিণত করার প্রথম 
প্রয়াস করলেন। নতুন ক'রে নৌসেনাদল গঠিত হয়, ভারতীয় 
অফিসার নিয়োগ করা হয়, নৌযুদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয় 
এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারতীয় নৌবাহিনীর 
ওপরেই ন্যন্ত করা হয়।. নিদ্ধিয়৷ স্টিম নেভিগেশন প্রভৃতি ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সাধারণ স্দাগরী জাহাজগুলিকে নিয়ে অস্ত্রসজ্দিত 
ক'রে নৌযুদ্ধের পক্ষে চলনসই একট! আয়োজন কর। হ্য়। ইংলও 
ও অস্ট্েলিয়া থেকে কতগুলি নতুন স্সপ আমদানি করা হয়। 
ভিঞ্জাগাপট্রমে কতগুলি নতুন ট্রলার তৈরী হশ। নৌসেনার 
সংখা! ১৯৩৯ সালের তুলনায় প্রায় বিশগুণ হয়। সমগ্র নৌবাহিনীর 
জনবল ৩*হাজার দাড়ায় । তবু অধিকাংশ 'অফিমারের পদে অভারতীয় 
যুরোগীয়েরাই প্রতিষ্ঠিত থাকে, শতকরা ৬২ জন যুরোগীয় এবং 
৩৮জন ভারতীয় অফিসার । 


ভারতীয় বিমানবাহিনী 


প্রথম জার্মীন মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের জনসাধারণ জনৈক 
বাঙালী বিমানসৈনিকের নামের রঙ্গে পরিচিত ভয়ে ওঠে। এই 
বৈজ্ঞানিকের নাম ইন্দ্রলাল রায়, প্রথম মহাযুদ্ধে ইনি নিহচ্চ হন। 
বিমানসৈনিক মুখাীও প্রথম মহাযুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছিলেন । 

বিমানসৈনিক ইন্দ্রলাল ও মুখাজাঁ ভারতীয় (বাঁডালী ) ছিলেন, 
কিন্ত সে সময়ে কোন ভারতীয় বিমানবাহিনী ছিল না। 
তার! ইংলগডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (7১০৪1 41: 0:০9 ) 
দৈনিক ছিলেন । প্রথম মহাধুদ্ধ শেষ হবার পরেও অনেকদিন 
পর্যন্ত কোন ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনের উদ্োগ দেখ! দেয়নি । 
এর কারণ স্স্পষ্ট। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের বিমানযুদ্ধে 
শিক্ষিত করার নীতি সংসাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি । 

মাত্র ১৯২৭ সালে এসে এবিষয়ে একটা আলাপ আলোচনার 
সাড়া ব্রিটিশ কতৃপক্ষের মুখে শোনা যেতে থাকে । স্কীন কমিটি 
(91997. 00707016699 ) একটি ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনের 
জন্ত স্বপারিশ করেন। কিন্তু তবু ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠিত 
হয়নি। তিন বছর পরে ১৯৩০ সালে ছয়জন ভারতীয় 
যুবককে বৈমানিক রূপে শিক্ষালাভের জন্য ক্র্যানওয়েলে ( 078)76]] ) 
প্রেরণ করা হয় এবং তারা ইংলগ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর 
অন্তভূন্ত হয়েই থাকেন। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষের জদ্য 
ভারতীয় বিমানবাহিনীর (13658117919) &1: 00:০6) 
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রযানওয়েলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ প্রথম ছয়জন 
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ভারতীয় বৈমানিককে ইঃনগ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনী থেকে 
নবগঠিত ভারতীয় বিমাবাহিনীতে বদূলি করা হয়। ভারতীয় 
আইন সভায় প্রস্তাবিত এবং গৃহীত একটি আইন অনুসারে এই 
ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। প্রথম ভারতীয় 
বিমানবাহিনী নাম নিনে নেন একটি মাত্র ছোট ফ্লাইট (10৮76) 
বা ঠবমানিক দল করাচীতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করে । 

১৯৩৩ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৩৭ সাল পর্ন্ত ভারতীয় বিমান- 
বাহিনীকে কতগুলি সামরিক কাজ করতে হয়েছিল। এর মধ্যে 
প্রধান হলো--উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলের 
ওপর অভিযান! 

১৯৩৮ সালে আর একটি ফ্রাইট ভারতীয় বিমানবাহিনীতে 
যুক্ত হয় এবং ১৯৩৯ সালে আরও একটি ৷ দ্বিতীয় মহাঁযুদ্ধ 
আরন্তের পর এই ভাবতীর বিম।ন স্কোরড্রান থেকে ব্রিটিশ অফিসারের 
ইংলপ্তীয় বিমানবাহিনীতে কাজের জন্য চলে যান। শ্রীহ্বব্রত 
মুখাজাঁ 'স্কোয়ড়ান' নায়ক ! 50597001হ 19849৮ ) রূপে এই ভারতীয় 
বিমানবাহিনীতে প্রথম কম্যাণ্ডিং অফিনার হন। 

স্থিতীয় মহাবুদ্ধের প্রান্কালে (১৯৩৯ সালে ) ভারতীয় বিমান- 
বাহিনীর যুদ্ধযোগা সঙ্গতি ছিল মাত্র ১টি স্কোয়ড্রান_-অফিসার 
বৈমানিক, বৈমানিক ও সাধারণ কর্মচারী নিয়ে সবশ্তদ্ধ ২ শত 
জন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সামর্থ), 
সঙ্গতি ও জনবল বহুগুণে বৃদ্ধি পার। ১৯৪* সালের ভারতীয় 
বিমানবাহিনীর শক্তি দাড়ায় ৫ স্কোয়ড্রান--করাচী, বোস্বাই, 
কোচিন, মাদ্রাজ ও কলিকাত| | ভারতের তিন হাঙ্জার মাইল দীর্ঘ 
সমুক্রোপকূলের বৈমানিক রক্ষার দায়িত্ব এর আগে পর্যস্ত 
ইংলগ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (13. &. ঘা.) ওপর ন্যস্ত 


২৩০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ছিল। ১৯৪০ সালে এই দায়িত্ব ভারতীয় বিমানবাহিনীর ওপর 
অপরিত হয়। 

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্মাতে আসন্ন জাপানী আক্রমণের 
আশঙ্কায় বিড়ম্িত ও বিপদগ্রস্ত ব্রিটিশ ও চীন ফৌজকে সাহায্য 
করার জন্য ১নং ভারতীয় বিমান স্কোয়ড়রান নিযুক্ত হয়। তৎকালীন 
স্কোয়ড্রান লীভাঁর মিঃ মজুমদার এই বৈমানিক অঠ্িযানে 
নায়কতা করেন । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালে, ভারতীয় 
বিমানবাহিনীর নঙ্গতি দাঁড়ায় ৯টি স্কোয়্রান এবং জনবল দীড়ায় 
৩০ হানার। ১৯৪১ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে লাইশ্যাগ্ডার 
(1458809:) প্রভৃতি নিক্শ্রেৌণীর বিষানই ছিল বেশী । কিন্ত 
কিয়খকালের মধ্যে “ভেনজেন্স' ( ৮67697০9) প্রভৃতি বোমারু 
এবং হারিকেন ( মুএ৭০879 ) প্রভৃতি গোলাব্ী বিমান ভারতীয় 
বিমানবাহিনীতে যুক্ত হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও ইংলগ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীতে ৪০ 
জন ভারতীয় টৈমানিক ছিলেন এবং এর। যে কৃতিত্বের প্রমাণ 
দিয়েছেন লেট। “ভারতীয় বিমানবাহিনী'র কৃতিত্ব ষদিও নয়, তবু 
ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব ভে! বলতেই হবে। ব্রিটেনের যুদ্ধ 
(886০ ০৫ 806910.) নামে যে সংগ্রাম ইংলগ্ের জীবনে একটি 
এতিহাসিক ঘটনা, সেই সংগ্রামে ভারতীয় বৈনানিকেরা ইংলগ্ডের 
ব্যোমপথে বিচরণ ক'রে জার্মান বিমানের আক্রমণ প্রতিহত 
করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । তাছাড়1 জার্ধানীর ওপর 
মিত্রশক্তির শেষ মারাত্মক আক্রমণে উক্ত ভারতীয় বৈমানিকেরা 
এসেন, বালিন, হামব্র্৯, কলোন, মিউনিক, মুরেনবুর্গ” ব্রেমেন, 
তুরিন, জেনোয়া ও স্পিগিয়! প্রভৃতি সহরের ওপর বোমাবর্ধণের 


ভারতীয় বিমানবাহিনী ২৩১ 


কাজ করেছেন। এই ভারতীয় বৈমানিকদের অন্যতম শ্রীকালীপদ 
চৌধুরীর সংগ্রামকালে নিহত হবার ঘটনা ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

ইংলগ্ডের রাজকীয় বিমানবাহিনীর (1. 4, দ.) এই সব 
অভিজ্ঞ ভারতীয় বৈমানিকের অধিকাংশ যুদ্ধান্তে ভারতীয় বিমান- 
বাহিনীতে বদলি হয়ে আমেন। 


ভারতীয় ফৌজের গঠন্তান্ত্রিক ইতিহাস 


ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় 
জার্মান মহাযুদ্ধ কাল পধন্ত ব্রিটিশের নাআ্াজ্যিক প্রয়োজনে ভারতীয় 
ফৌজ কিভাবে বার বার পুনর্গঠিত হয়েছে, কোন্‌ প্রয়োজনে নিযুক্ত 
হয়েছে এবং কি পরিণাম লাভ করেছে, তার সকল দিক পূব 
অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বার বার বিভিন্ন 
কালে ভারতীয় ফৌজের গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য কোন্‌ 
নীতিতে এবং কিভাবে প্রয়ান করেছেন তারই তথ্যগত বিষয়গুলি 
বর্তমান প্রসঙ্গে কালান্ক্রমিক ভাবে বণিত হলো] । 


গীল কমিশন (১৮৫৯) 


গীল কমিশনের রিপোর্টে ব্রিটিশ কূটনীতির মৃলশুত্রগুলি বিশদভাবে 
ব্যাখ্যাত হয় এবং ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ 
সেই মূলন্থত্র অনুযায়ীই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত কাজ 
ক'রে এসেছেন। 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরেই ভারতীয় ফৌজকে 
পুনর্গঠিত করার ও পরিবর্তন করার প্রয়োজন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্টে তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্য গীল 
কমিশন নিযুক্ত হয়। গীল কমিশনের বক্তব্য, বিচার, যুক্তি, নীতি ও. 
স্থপারিশের ভেতর ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের ফৌজী নীতির মর্মকথা 
ও তত্ব যেতাবে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের মুখে ধ্বনিত হয়েছে, 
তারই কয়েকটি পরিচয় নিয়ে উদ্ধত হলে । 
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ডিউক অব কেমত্রিজ : 

“গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে এই 
বিশ্বান আরও দৃঢ়মূল হয়েছে যে তিনটি প্রেসিডেন্সির তিনটি 
বাহিনীকে যতদূর সম্ভব ভিন্ন কবে এবং স্বতন্ত্র ক'রে রাখতে 
হবে। যে ভয়ঙ্কর সিপাহীবিদ্রোহের আঘাত থেকে আমরা 
এখন সুস্থ হয়ে উঠতে পারছি, সেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব 
হয়েছিল, কারণ উক্ত তিনটি প্রেনিডেশ্সি বাহিনীর এক একটি 
বাহিনীর দেশী নিপাহীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্র অন্য একটি 
প্রেসিডেন্সী বাহিনীর নিপাহীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক ছিল। (১) 


জেনারেল স্যার এস কটন; 


“ভবিষ্যতে কখনো আর নেটিভদের (ভারতীয়দের ) ব্রিটিশ 
গোলন্দাজ ফৌজে ভন্তি কর! উচিত হবে না। ভারতের কোন 
নেটিভকে মার ভবিষ্যতে এই ধরনের সাংঘাতিক অস্ত্র বিদ্যায় 
শিক্ষিত করা হবে ন1।” (২) 


ব্রিগেডিয়ার জে জ্যাকব : 


“একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোন অবস্থায় ভারতীয় নেটিভ 
নৈনিক ও যুরোগীয় নৈনিকদ্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান কর! 


শাীশী স্প্প্প্পাীশিশীটি শী শি - শশী সপ শীট সস 
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২৩৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের নিয়শ্রেণীর লোকেরাই 
সনিক হয়ে থাকে, স্থতরাং ভারতীয় নৈনিকেরা যতই তাদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশবে, ততই সম্মান করার অভ্যাসটাও কম হয়ে 
আস্বে।” (৩) 


জাড' এলেনবরা : 


যুরোপীয় ফৌজে যা কিছু উন্নত ধরনের পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থ৷ সমূহ প্রবর্তন করা হয়ে থাকে, ভারতীয় ফৌজের মধ্যেও সেই 
সব পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান ও চর্চা প্রবর্তন করা বুদ্ধিসঙ্গত 
কাজ হবে না বলে মনে হয়।১১ (৪) 


ব্রিগেডিয়ার কুক : 


“কোন একটা ভারতীয় সেনাদলে বিভিন্ন জাতের সৈন্য মিশিয়ে 
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দিলে তাবা এক্যবদ্ধ হয় এবং একসঙ্গে মিলে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করবার স্থযোগ পায়। জাত হিনাবে ভিন্ন ভিন্ন লেনাদল 
বদি কর। হয় তবে এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারতে 
বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য বোধ রয়েছে, 
নেগুলিকে পুরো দমে টিকিয়ে রাখাই আমাদের চেষ্টা হবে, 
কখনই তাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে এক হতে দেবার স্থযোগ দিতে 
পার! যায় না। (৫) 


জেনারেল ম্যান্স্ফিল্ড : 


“বিভিন্ন দেশীয় সেনাদলের গঠনতন্ত্র যত বেশী সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন 
ধরনের করা হবে, ততই ভাল। যদি ভবিষ্যতে এই সব সেনাদলকে 
আমাদের বিরুদ্ধে লাগাবার জন্য এক্যবন্ধ করার কোন চেষ্টা হয়, 
তবে বিতিন্ন রেজিমেন্টের বিভিন্ন রকমের গঠনতস্ত্রেরে পার্থক্যের 
জন্যই সেই উদ্দেশ্য বাধ! প্রাপ্ত হবে।” (৬) 
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জেনারেল ম্যান্স্ফিল্ড £ 


“ভবিষ্যতে প্রত্যেক রেজিমেন্ট কম্যাণ্ডার এবং প্রধান সেনাপতির 
পক্ষে অবশ্ঠই একটি মাত্র মূলবাণী অনুসরণ করতে হবে। সেই 
মূলবাণী হলে|-_-“বিচ্ছিন্ন কর আর শাসন কর” (৭)। 


কর্ণেল ড্রাণ্ড : 


“বিচ্ছিন্ন কর এবং শাসন কর, ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই নীতি 
অন্থসরণ করাই উচিত |” ৮) 


লড” এলফিনস্টোন : 


“আমার দৃঢ় বিশ্বান, ভারতে যদি আমাদের পক্ষে একট! 
নিরাপদ সামরিক পলিনি গ্রহণ করতে হয় তবে দেশীয় ফৌজে 
সমসামাজিকতা সৃষ্টির ঠিক বিরুদ্ধ নীতিটি আমাদের গ্রহণ করতে 
হবে। ণ্ডিভাইড এট এম পারা” (“বিচ্ছিন্ন কর আর শাসন কর") 
ছিল প্রাচীন রোম্যানদের নীতিবাক্য, আমাদেরও এই নীতি 
গ্রহণ করতে হনে ।; (৯) 


পাঞ্জাব কমিটি : 


“ভারতবর্ষে একটা বিরাট দেশীয় ফৌজ ছাড়া আমাদের কাজ চলতে 
পারে না। সেই জগ্যেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলে, এই দেশীয় 
ফৌজ যাতে আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় তার ব্যবস্থা! করা । 
এই উদ্দেশ্টে, ভারতে একটা যুরোপীয় ফৌজকে দেশীয় ফৌজের 


€7) 70196 [10600 ০0৫ 00০ 15511061765] ০0201001705 200, (61650016, 
০6:0০ 001200917061117-017161 7070005010৮ 0017 075 00016 101৮105 ৪1 
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প্রতিষেধক ব্যবস্তা রূপে রাখতে হবে। এই চমৎকার প্রতিষেধক 
ব্যবস্থার পর আর একট। €'তিষেধক ব্যবস্থ। থাকবে, অর্থাৎ দেশীয় 
ফৌজের একট দলকে আর একটা দলের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
রূপে রাখতে হবে 1 (১০) 


পীল কমিশন ভারতীয় দেশী সিপাহী ফৌজের কৃতিত্ব অস্বীকার 
করেননি । রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, শুধু দেশীয় 
ফৌজগুলির দ্বারাই বড় বড় কাজের সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে 
€ 40788, %0610108 7০০ 8,01)19%.10% 91৮০ 6:90) 81079)? )। 
কিন্তু এই সঙ্গে ভারতীয় সিপাহীর চরিজ্রকে পীল কমিশন কিভাবে 
বুঝেছিলেন, তাও স্বীকার করে গেছেন । 


“জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্ত! কর] ভারতীয় ফৌজের 
লোকের মধ্যে আদ নেই। এই ফৌজ সম্পূর্ণ একটি ভাড়াটিয়া 
ও পেশাদার ফৌজ। এদের কাজের একমাত্র প্রেরণা হলো মাইনে 
আর একটা ফৌজী অহঙ্কার যেট! কৃত্রিম ভাবে তাদের মনের মধ্যে 
স্থষ্টি করা হয়েছে ।” (১১) 
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ইডেন কমিশন (১৮৭৯): 


তারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেট যে ফৌজী পলিসি গ্রহণ ক'রে 
চলেছিলেন, তার প্রামাণ্য সুত্রগুলি ইডেন (7797. ) কমিটিতে বিভিন্ন, 
ব্রিটিশ রাঞ্জনীতিকের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়। 

স্যার নেভিল চেম্বারলেন (91 [851110 0178001)911810 ) 
বলেছিলেন : “ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্ত কোন যুরোগীয় গবর্ণমে্টের 
মত নয়। ভারতে গবর্ণমেণ্ট হলো বিদেশী । এই গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ 
অফিসার দ্বারা গঠিত, যার কতৃর্ব ভাড়াটিয়া দেশী ফৌজের 
সাহাযাপুষ্ট ব্রিটিশ সৈন্তদল দ্বারাই স্থরক্ষিত 1"-..".আমাদের পূর্ব 
সাআ্াজ্কে আমর! তরবারির জোরে লাভ করেছি এবং তরবারির 
জোরেই তাকে রাখতে হবে ।” 

জেনারেল জ্যাকব (0990971 ৮০০) তার সাক্ষ্যে বলেন : 

“তারতের জনসাধারণ বিদ্রোহ না ক'রে উঠলে, এবং বাইরে 
থেকে কোন শক্র ভারতের ওপর আক্রমণ না করলে, ভারতে 
যে পরিমাণ যুরোপীয় সৈন্য ও যুরোপীয় লোক আছে তারা এত ছূর্বল 
নয় যে আমাদের পক্ষে উদ্দিগ্ন হতে হবে।” 

পাঞ্জাবের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যার টি লরেন্স (91 
ঘা. 14957191009 ) বলেন : 

“বিগত নিপাহী বিদ্রোহের সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করলে বোৰা যায় যে, ভারতে যদি শক্তিশালী গোলন্দাজ 
দল নিয়ে ক্ষুত্রসংখ্যক যুরোপীয় সেনাদলও থাকে, তবে ভারতের 


(11) 00015 17901077981 0606100117901077) 15 চ/170115% 89105610011 006 11701912 
05, 6 35 21061500610 2150. 00155519759] 21005 »/1)952 011 
11706120155 0০0 2001018 15 085 20 210161019115% 1095061:60 701116915 21:0£97706. 
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কামানহীন দেশী সিপাহীর। বিদ্রোহ করলেও এই যুরোগীয় নেনাদলকে 
পধুদস্ত করতে পারবে না।” 

লর্ভ এলেনবরা : “রিজার্ভ অর্থাৎ সামরিক বিগ্যায় শিক্ষিত 
জনবল স্থষ্টির রীতি হলো, বেসামরিক জনসাধারণের ভেতর থেকে 
কিছু লোক সংগ্রহ করে নিয়ে অল্পকালীন সািমের মেয়াদে 
অথবা নিদিষ্ট কালীন সাভিসের মেয়াদে বিভিন্ন সামরিক পদের 
উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা । অনেক সভা দেশে এবং ইংলগ্ডে, 
এই ব্যবস্থাটি রিজার্ভ স্থ্টির পক্ষে নত্যিই একটা সহায়ক ব্যবস্থ। ॥ 
কিন্তু ভারতে অবস্থাটা হলে। বিপরীত। এখানে একটি বিদেশী 
জাতি «সদিচ্ছাসম্পন্ন প্রতাপের ওপরে ভিন্ন একটা জাতিকে 
শাসন করছে । ব্রিটিশ শাসনে ভারতের জনসাধারণের আগের কালের 
মত সামরিক মনোভাব ক্রমে ক্রমে কমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং এটাই 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন অক্ষর রাখবার পক্ষে অন্যতম রক্ষাকবচ।” (১২) 

জেনারেল ক্রক : “সাআাজ্যের নিরাপত্তার জন্য আমার কাছে 
একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কতগুলি 
ভেদবাদ্দের কারণে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় একটি সমনমাঁজ 
জাতিতে (78০9) পরিণত হতে পারেনি । হলে এই দেশের 


(12) 1789 97690 01 00910001770 41309891৮6৪” 107 910189] ৪107৮ 59৮০৪ 01 
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(ভারতবর্ষের ) বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
( 400102091 09112) ম্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব হতো।। যে 
লকল ভেদবুদ্ধি ও আচরণের জন্য এই জাতীয় এক্য সম্ভব হয়নি, 
সেই সব বৈষম্যমূলক মনোভাবকে টিকিয়ে রাখতে এবং বাড়িয়ে 
তুলতে হবে” (৯৩) 


কিচেনার পরিকল্পনা (১৯০৩) 


১৯০৩ সালে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার ভারতের বড় 
লাটের কাছে তার পরিকল্পনা দাখিল করেন-_-“ভারতীয় ফৌজ 
'পুনর্গঠন পরিকল্পন+ । এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল: 

(১) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ ফৌজ ন1 হলেই 
'নয়, সেই পরিমাণ ফৌজ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিষুক্ত 
রেখে, ফৌজের বাকী অধিকাংশকে ফান্ড সাঁভিনের জন্য ছেড়ে 
'দেওয়া। 

(২) শান্তির সময়েও এমন একটা যুদ্ধ ব্যবস্থা (4৮78, ০0:6%101- 
82101)” ) চালু ক'রে রাখা, যার মধ্যে প্রত্যেকটি ইউনিটের স্থান 
নিদিষ্ট থাকবে, যাতে যুদ্ধের আহ্বান আস। মাত্র যুদ্ধ করবার 
জগ্য গ্রস্ত হতে পারা যায়। (১৪) 

স্যার জর্জ আর্থার ব্যাখা ক'রে বলেছেন £ অভ্যন্তরীণ দেশরক্ষা 
ও বহিরাক্রমণ হতে দেশরক্ষা-_-এই ছুই উদ্দেশ্যের দু'টি পরিকল্পনাকে 


(13) “716 812179878৮০ 009 ০1 ৮1৮৪] 37001)0৮07209 ৮০ 6105 58,091 9£ 0109 
[7700016 610৪৮ ৮59 810010 10001268180 90500017989, 0709 01801206192. ০1 
7809. 09611176 800. 1)610818 চ51)101) 1১979091078 1910 61) ৮৪৮০:090৪ £৪1৮৮ 
59068978 ০1 60০ 79901019 06 0019 200.0619 (০08 09819950106 000 10900007705 
৪, 7,০00050759009 78/09 6০0 ৮1707 77876101599 69811176 800. 18968091780] 091)981028 
৮0010. 109 108৮0181800 1999511919১--09917918] 70370079. 
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পরস্পর নির্ভরশীল কর] হলো । নামে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সংগঠনের 
প্রণালী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যবস্থা! 
ও শান্তিকালীন সামরিক ব্যবস্থা একই পরিকল্পনার মধ্যে প্রচলিত 
ক'রে রাখা হলো । রেগুলার ফৌজ থেকে আরম্ভ ক'রে সশস্ত্র 
পুলিশ পর্ন্ত প্রত্যেককে সাত্রাজারক্ষার কাজে নিয়োজিত করবার 
একটা গঠনমূলক ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার ভেতর পাওয়া গেল। (১৫) 


মেসোপটেমিয়! কমিশন (১৯১৭) 


প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়াতে প্রেরিত ভারতীয় ফৌজ 
ইংরাজ জেনারেল মহাশয়দের পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতে পারেনি । মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের বিবরণ নানা 
শোচনীয় দুর্ঘটনার একটি তালিকা । ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রে 
এমন কতগুলি ক্রটী বহুদিন থেকে ছিল যা এঁ যুদ্ধে বহু ভ্রান্তি, 
অবিবেচনা ও অনৈপুণ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মেসোপটেমিয়ার 
ব্যাপার তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং 
এ কমিটি ফৌজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে কতগুলি স্থপারিশ করেছিলেন । 


পাশ 


(14) 10 2990509 6170 £2০115028 600105 609 6100 00110110017) 99997067181 
101 609 ০0০1.05+9 069০1 59০01071655 ৪০ 8৪ 6০ ৪9০ 0:99 61) 109,1100070 
10709 101: 991৮100 17) 6179. 9910 ২ ৮০ 15679900009 &/ ৮৮8৮ 0708151586707 210 
₹]710]) ০৮01৮ 1016 81501110 1)৮০৪ 1103 11109690. 1019,09 8750. 1১2 7980 102 ৪2 
)17017)9019৮6 96৪৮৮ 02৮ 6179 91858 00 চ/৪/7*১---917 990299 42600] (14199 
০£ 1,০14 1586৩180101 ) 


(15) 4168 00810 2৫৬৪1108693 99910 ৮০ 2209 61১৮৮ 7৮ 21593. 03 ৮ ৬৫, 
018/019961012 8150 ৪ 109809 07290198,6107) 210 6179 88009 901)91009.. 1 1070৮ 
৮7395 10 61)9 0০-0101706/61010, 11) 01০ 6891. 01 17101002181 90697)09, ০01 8১11 0196 
$911005 9/12790 0০09৪ ৮৮1)101, ৬/9 [10995959 87) 110019 2010 0106 79£0118 


4১5 6০ 6159 0০009 01৮1] [9০9119০১--১] 0190299 46100 (15901 101 
15760109097” ) 
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গলদের মূল কোথায়, মেসোপটেমিয়! কমিটির বিবরণীতে 
তার ইঙ্গিত আছে। গলদ হলে! ব্রিটিশ কতৃপিক্ষের। তা না 
হলে, ভারতীয় ফৌজ মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে সমূহ কৃতিত্ব দেখাতে 
পারতো, তাতে সন্দেহ নেই। 

কম্যাণ্ডার ওয়েজউড্‌ মেসোপটেমিয়া কমিশন রিপোর্টে তার 
অভিমত পেশ করার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : 

“ভারতীয় ফৌজের রেজিমেন্ট অফিসারদের ও অন্যান্য সকল 
শ্রৌর অফিসার ও সাধারণ সৈনিককে যেমন ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে 
তেমনি অস্ত্রসজ্জায় অনগ্রসর ক'রে শুধু কাগজে কলমে রিজার্ভ 
হিসাবে রাখা হয়েছে। তবুও ভারতীয় ফৌজ যেভাবে যুদ্ধ করেছে 
তাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাল ক'রে গঠিত শিক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্ছিত 
হলে ভারতীয় ফৌজের তুলনায় উৎক্ষ্টতর কোন সেনাদল আদৌ হতে 
পারে না, হলেও খুব কমই হতে পারে । (১৬) 


টেরিটো রিয়াল ও অক্সিলিয়ারি ফোসেসি আইন (.১৯২০) 


ভারতীয় বেসামরিক জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার 
বিস্তার এবং ভারতীয় ফৌজকে “ভারতীয়” (77701570190 ) করা, এই 
দু'টি দাবী ভারতীয় জনমত রূপে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে । এই 
দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কতদূর কি করতে পারেন সে নম্বন্ধে 
একটা ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য এক এক সময়ে এক একটা কমিটি 
নিয়োগ করা হতে থাকে। 

(16) 41080769 07 109106 111-900110)905 211-651769. 80007956105 0 
রা বাবদ সস 


08099, 28110908180. 90011070990. 165 7010 109৮৪ 697 ০1১0 ৪081১97019++-_ 
€0010009,0091 ত্য, 0. ৬/০০৭৪৮০০০%. 
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এই সব কমিটির তদন্তলপ্ধ বিবরণী ও স্থপারিশগুলি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেননি । কোন কোন কমিটির রিপোর্ট ও 
স্থপারিশ আংশিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই বা 
কি আসেযায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাদের নিজ উদ্যোগে নিযুক্ত ব্রিটিশ 
সদন্য দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশগুলিও কার্ধে পরিণত করেননি । 
মাঝে মাঝে স্থপারিশগ্তলির এবং ভারতীয় জননাধারণের দাবী- 
গুলির পিত্তিরক্ষার মত এক একটি ব্যবস্থা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
করেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, টেরিটোরিয়াল বাহিনী গঠন । 

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্য সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত জনবল 
বা রিজার্ভ স্ট্টি কর| যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আদৌ পছন্দ করেন 
না, পূর্বগত কমিশনগুলির সুপারিশ এবং সাক্ষ্যের মধ্যে সেটা 
ভালভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯২১ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
জনসাধারণের দাবী সম্বন্ধে একট। সাড়া দেবার ভঙ্গী দেখালেন । 

১৯২১ সালে টেরিটোরিয়াল ফোর্প আইনটিও পাশ হয়। 
* ভারতীয় রেজিমেণ্টগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যাটালিয়ন “অসামরিক, 
জনসাধারণের শিক্ষারজন্ত নিদিষ্ট হয়। কিন্তু ৪০ কোটা অধিবানীর 
দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে এই কয়টি টেরিটোরিয়াল ব্যাটালিয়ন নিতান্তই 
লোক দেখানো একটা ব্যবস্থা । কমিটির স্থপারিশ ছিল পদাতিক, 
নৌ এবং, বিমান এই প্রত্যেকটি বিষয়ে টেরিটোরিয়াল দলগুলিকে 
শিক্ষিত করা হবে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট মাত্র বন্দুকধারী পদাতিকতার বিষয়ে 
শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। 

অপরদিকে অক্সিলিয়ারী দলগুলির কথা ধর] যাকৃ্‌। অক্সিলিয়ারী 
দলগুলি কিন্ত গোলন্দাজী প্রভৃতি উন্নত অস্ত্রবিদ্ায় শিক্ষিত হতে 


স++.6001601181 2100 £১0৫%111815 701065 4৯০৫, 
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থাকে। এর কারণ অক্সিলিয়ারী দলগুলি ভারতপ্রবাসী যুৰোঁপীয় 
এবং আযাংলোইপ্ডিয়ান সমাজের লোক দ্বারা গঠিত করা হয়। 


লী কমিটি (১৯২১) 


ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টরই উদ্যোগে নিযুক্ত যে সব তদন্ত কমিটি নানারকম 
পরিকল্পন। পেশ ও স্থপারিশ করেছিলেন, তার মধ্যে শী ( 91:98, ) কমিটি 
বিশেষ ক'রে ভারতীয় যুব সমাজে সামরিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে 
রাইফেল ক্লাব", "ক্যাডেট কোর” এবং “অফিসার ট্রেনিং কোর' 
প্রভৃতি ব্যবস্থার জগ্ত স্থপারিশ করেছিলেন। 

ভারতীয় ফৌজকে যথার্থ ভারতীয়করণ ( [71017199107 ), 
যুয়োপীয় অফিসার দল সরিয়ে দিয়ে ভারতীয় অফিসার 
নিয়োগ করার নীতি এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে শী কমিটি আলোচন। 
করেন। শী কমিটির সুপারিশ হলো--ভারতীয়ের| ধীরে ধীরে 
যোগ্যতা অজন ক'রে অফিনার পদে নিযুক্ত হতে থাকৃবে। খুব 
তাড়াতাড়ি ভাঁরতীয়করণ সম্ভব নয়। যাতে “৩০ বৎসরের মধ্যে 
ভারতীয় ফৌজের সব অফিসার পদে ভারতীয়ের! প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে, তারই জন্ত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 


হ্কীন কমিটি (১৯২১) 


স্কীন (91697) কমিটি স্থপাঁরিশ করেন-: ক) ১৯৩৩ সালে 
ভারতবর্ষে একটি মিলিটারী কলেজ স্থাপন করতে হবে। (খ) ১৯৫২ 
সালের মধ্যে ভারতীয় ফৌজের সমগ্র অফিসারের অর্ধেক পদে ভারতীয় 
অফিসার নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে। €গ)' প্রতি বৎসরে ২* জন 
ক'রে ভারতীয় ছাত্র স্যাণ্ডহান্টে (88১01.596) যুদ্ধবিদ্ঠ| শিখবার 
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জন্য প্রেরিত হবে। (ঘ) অফিপার পদের জন্য “অসামরিক 
জাতির, ভেতর থেকেও লোক সংগৃহীত হবে । 

স্কীন কমিটিতেই ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করবার মত উদ্বারতা 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রথম প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু 


ও মিঃ জিন্না এই কমিটির সদস্য ছিলেন, অধিকাংশ সদম্য ছিলেন 
ব্রিটিশ । 


সাইমন কমিশন (১৯২৮) 


সাইমন কমিশন এই মন্তব্য করেছিলেন : “আগামী বহু কাল 
পর্যস্ত ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ উপাদান খুব বেশী পরিমাণে 
বজন করা সম্ভব হবে না ব্রিটিশ উপাদান অর্থ, ভারতীয় 
বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত জল-স্থল-নৌ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের উপযোগী 
শস্ত্রশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদলগুলি, ভারতীয় ফৌজের রেজিমেন্ট 
অফিনারদের একটা বড় অংশ, যারা হলো ব্রিটিশ এবং ভারতীয় ফৌজে 
উচ্চতর কম্যাণ্ডে নিযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রেণীর ব্রিটিশ অফিনারগণ।” (১৭) 

সাইমন কমিশনের আর একটি মন্তব্য : “ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত ব্রিটিশ সাম্বাজ্যের মধ্যে এমন একটি স্থলসীমান্ত যার ওপর কোন 
বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা আক্রমণের অবকাশ রয়েছে । স্থতরাং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষাবাবস্থার ভার এমন কোন ভারতীয় 
ফৌ্জের হাতে ছেড়ে দিতে পারা যায় না,যে ফৌজ ভারতের 


(17) “7 চ71]1 109 1101)099511)19৯ 101 8, 10776 02709 6০ 00109) 0 9191991899 
₹/1৮1) & ৮975 00789800151019 13716191) 81077091005, 11101110105 1 61096 60200, 
13786191) 6090109 01 91] 91703,  007)9193915019 10701007৮19 01 0179 1০£107918691] 
00087 ০1 6179 170078/7) ঠাছায্ঠা 750 61)9 1370619]1 19979010179] 1 6109 7101৮ 
(00077709007 _91000020 0010001951017, 7919০01, 


২৪৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


জনসাধারণের দ্বার! নির্বাচিত কোন গভর্ণমেণ্টের দ্বারা চালিত 
এবং নিয়োজিত |” (১৮) 

নাইমন কমিশনেখ্ব পরবর্তাঁ যুক্তি হলো! : “ভারতীয় ফৌজের 
ভারতীয় টন্যের সংখ্যা যদি যথেষ্টও হয়, তাহলেই হবে না। 
ভারতীয় ফৌজকে স্থাদক্ষ ফৌজ হতে হবে|” (১৯) 


চেটউড কমিটি (১৯৩১) 


১৯৩১ সালের রাউও্ড টেবিল কনফারেন্সের দেশরক্ষা সাঁবকমিটির 
(17996017093079-0019101609 ) নিদেশ অন্যায়ী শ্তার ফিলিপ চেটউডের 
(১2 117011]) 010৮5০৭০ ) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় । এই কমিটি 
ভারতীয় ফৌজের ভারতীয়করণ সম্পর্কে কোন আলোচনা বা স্থপারিশ 
করেনি । শুধু ভারতের জন্য একটি মিলিটারী কলেজ প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা এই কমিটি রচনা করে। ১৯৩২ নালে দেরাছুনে 
ভারতীয় মিলিটারী একাডেমি (117019) 11111685408 0910% ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়। | 

চেটফিল্ড কমিটি (১৯৩৮) 


চেটফিল্ড (070868619 ) কমিটি সুপারিশ করেন :__ 

(১) ভারতীয় ফৌজ পাঁচটি কতব্যক্ষেত্রে পাচটি স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকবে-_নীমান্ত রক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, উপকুলরক্ষা, 
সাধারণ রিজার্ভ ও বহির্দেশক রক্ষাব্যবস্থা ( 8:য65009] 1)6051709 )। 

(18) “1৩ [জা ০£ 15018, 19 0108 0289 1990. 00100191০06 11109, 11 
৮07০ 101210179 51010] 15 01000. 0 8,/6801 105 ৪, 098৮ [0০৮97 1%5 29091509, 
189796079, ০৮070 109 1916 6০ 8৮ 11000800 47105 8,01001101569190 8/85 
01909ন 705 ৪ 1901011815%9190690. £০৮০]200917”- 91000]. (90210179810 


8২১210০:৮, 


(19) “৬০ 16 056 1000187. 1005 15 58100101676 16120175006 2566101617৮ 
--9110010 00170]01598101), 1২61001, 


ভারতীয় ফৌজের গঠনআন্ত্রিক ইতিহাস ২৪৭ 


(২) আধুনিক প্রথায় উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত বিশিষ্ট যোদ্ধাদলও 
ভারতীয় ফৌজে থাকৃবে। যথা, ভারতীয় ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট, 
যন্ত্রোপেত এবং সাজোয়। যান (8711598799৪) সমন্বিত ক্যাভাল্রি, 
মোটরযান লমন্থিত যাতায়াত ও বহন ব্যবস্থ। ( 0:%03)০৮ ), ফিল্ড 
আর্টিলারী, যন্ত্রজ্জিত ও আধুনিক উপকরণ সমন্বিত স্যাপার ও 
মাইনার দল এবং মর্টার ব্রেনগান প্রভৃতি অস্ত্রে স্জিত পদাতিক । 


অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ফৌজ 


ভারতীয় ফৌজের সম্পর্কে বিভিন্ন কালের এই গঠনতান্ত্রিক 
পরিবতনের নীতি ও পরিকল্পনার ভেতর ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক 
নীতির স্বদীর্ঘ প্রক্রিয়া স্বপষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ 
কোন কালে স্বাধীন হবে, ভারতে কোন দিন ব্রিটিশ ফৌজ ও 
ব্রিটিশ সামরিক অফিসার থাকবে না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেটা কখনো 
মনে করেই উঠতে পারেননি । চিরব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষই তাদের 
কাছে একটা অবিচল তত্বের মত, প্রাকৃতিক সত্যের মত, 
বোধ হয়েছিল। ভারতবর্কে চিরকাল অধীন ক'রে রাখতে হবে, 
এই একটি মূলনীতি অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ফৌ'জকে 
গঠন করেছিলেন । এমনই ব্রিটিশ কুটনীতির মহিমা যে, ভারতের 
ভারতীয় ফৌজকেই বহিদেশিক রক্ষা ফৌজ ( চ):9719] [096600৪ 
[০০1৪ ) আখ্যা দেওয়। হয় এবং নেইভাবেই তাকে গঠন ক'রে সেই 
কতব্যই ন্যস্ত করা হয়। আর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ ( 17769091 
3০০৪16৮0901) ) হলো ভারতে অবস্থিত গোর] সৈন্যের দল। 

বিভিন্ন কালে ভারতে ভারতীয় ফৌজ এবং গোরা ফৌজের 
নংখ্যা .কত ছিল, নিম্বোপ্লিখিত তালিকা থেকেই তা বোঝা যাবে। 


২৪৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


কাল 
মারাঠাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল 
(১৮০৫) 
প্রথম আফগান যুদ্ধ 
(১৮৩৫) 
সিন্ধু অভিযান 
(১৮৪১) 
মধ্যভারত ও গোয়ালিয়র অভিযান 
(১৮৪৩) 
সিপাহীযুদ্ধ ( ১৮৫৭ ) 
সিপাহীযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 
(১৮৬২) 
(১৮৭৬ ) 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ 
(১৮৮০ ) 
রুশ জাপান যুদ্ধ 
(১৯০৪) 
প্রথম জার্মীন মহাযুদ্ধ 
(১৯১৪ ) 
(১৯১৮) 
গ্রথম মহাযুদ্ধের পরে 
(১৯৩১-৩২ ) 
দ্বিতীয় জার্মান মহাদ্ধযু 
(১৯৩৯) 
(১৯৪৫) 
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ভারতীয় ফৌজের গঠনতান্ত্রিক ইতিহাস , ২৪৯ 


ভারতীয় ফৌজের গঠনতত্ত্রেরে ইতিহাসে নানা পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দপ্তরের পরিবর্তনও হয়ে এসেছে। ভারতীয় 
সমরবিভাগের দপ্তরের গঠনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
প্রাককাল পর্যন্ত পৌছে যে রূপ গ্রহণ করেছে, তারই পরিচয় 
দেওয়া! গেল। 


ফৌজী সদর দণ্তর ( ঠা 1792৭. 09৪৮০) 


ভারতীয় ফৌজের প্রধান কার্য দপ্তরের নাম হলে! ফৌঁজী সদর 
দপ্তর (বা সংক্ষেপে 4. চা. ৫.)। ৬টি শাখা দপ্তর নিয়ে এই সদর 
দপ্তর গঠিত। 

(১) জেনারেল দ্টাফ. ( 9609:8] 9699) শাখা দপ্তর-_যুদ্ধঘটিত 
সাধারণ ও সর্ব বিষয়ে, যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্যোগ 
অবলম্বন এই দপ্তরের দায়িত্ব। সামরিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন, 
সামরিক অভিযান এবং টসম্য পরিচালনার পরিকল্পনা, ফৌজ সংগঠন 
এবং ফৌজকে শিক্ষা দান এই শাখারই অন্থততম কতব্য। 

(২) আযাডজুটেণ্ট-জেনারেলের ( 401562500-0991867815 ) শাখা 
দপ্তর-_শান্তিকালের ফৌজের জন্য রিক্রুটিং বা সৈন্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে 
পরিচালনা! করা, ফৌজের মেডিক্যাল সাভিস, পদক ও পুরস্কার 
ইত্যাদি নির্ধারণ ও বিতরণের ব্যবস্থা, ফৌজের জন্য সাধারণ 


**. ১৯৪৫ সালে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী প্রসারিত কর! হ্য। 
১৯৩৯ সাল ও ১৯৪৫ সালের অন্ত মমরবিভাঙগীয জনবলের মংখা। ছিল 2 


১৯৩৯ ১৯৪৫ 
ভারতীয নৌবাহিনী ২,৩০০ ৩০,০০০ 
ভারতীয় বিমানবাহিনী ১,৬০০ ৩০,০০০ 
রানীবাহিনী ( অক্সিলিয়ারী ) ? ১০:৬০ 


৮২৫০ ভারতীয় কোজের ইতিহাস 


শিক্ষার ব্যবস্থা ও ফৌজী প্রস্ততি (:00071189607.) প্রভৃতি 
কাজের দায়িত্ব এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্তস্ত। 

(৩) কোয়াটার মাস্টার জেনারেলের ( 25৪৮০ 118১697 
'0606781,9 ) শাখ! দপ্তর--ফৌজের থাকবার ব্যবস্থা ( ৪০০0100%- 
01০ ), সরবরাহ, যাতায়াত ও সম্ভার বহনের ব্যবস্থা ( 687)81০07৮ ), 
মবেশী ব্যবস্থ! (৮৪৮০৪ ), ফৌজের খাছযের জগ্য কৃষিক্ষেত্র ছৃগ্ধ- 
ভেয়ারী ইত্যাদি ব্যবস্থা, শিবির ও ফৌজের জন্য ক্লাব ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং পরিচালন! করবার দায়িত্ব এই শাখা 
দপ্তরের ওপর ন্যাস্ত। 

(৪) মান্টাব জেনারেল অব অর্ভন্যান্স (1185660 9160075] 
০. 0:091)09) শাখাদপ্তর __অক্ত্রশস্ত্র ও সামরিক পরিচ্ছদ 
উৎপাদনের কারখানা, অকন্ত্রাগাব, তোপখানা ও ডিপো, এই সব 
ব্যবস্থা নিয়ন্ণ করার ও তার জন্য নির্দেশ বিধান করার দায়িত্ব 
এই শাখা দপ্তরের ওপর ন্থন্ত। তাছাড়া মিলিটারী উপকরণ 
(86০79৪ ) উত্পাদন এবং বন্টন করার কাগের ভার এই দপ্তরের 
ওপরেই খাকে । 

(৫) প্রধান এঞ্জিনিয়ারের ( 800৮0007-00-000005 ) শাখা 
দপ্তর_শাস্তিকালে এবং যুদ্ধকালে নকল এঞ্জিনিয়ার সাভিন বা 


বাস্তনিশ্মাণ কাধের ব্যবস্থ। পরিচালন এবং নম্পন্ন করা এই শাখ। 
দপ্তরের কাজ। 
( ৬) মিলিটারী সেক্রেটারীর ( 111]16জচ 3০০:০০৪'৪) শাখা 


দপ্তর_ফৌজের দৈনিক অফিলারের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পেন্সন, 
ছুটা ইত্যাদি বিষয় পরিচালনার ভার এই শাখা দ্ঘরের ওপর ন্থান্ত। 
আঞ্চলিক “কম্যাণ্ড বা ফৌজী গরদেশ 
ভারতের সাধারণ শানন ব্যবস্থার অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা 
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(70:051008৪ ) রূপে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেই -রকম ভারতের 
ফৌজী সন্গিবেশও কয়েকটি ফৌজী অঞ্চলে ভাগ ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। এই ফৌজী অঞ্চল বা প্রদেশগুলিকেই সামরিক পরিভাষা 
অন্ুযাঁরী “কম্যাণ্ড (09700900 ) বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ম্হাযুদ্ধের 
সমর সারা ভারতবর্ষ এই রকম চারটি কম্যাণ্ড বা ফৌজী প্রদেশে 
ভাগ করা হয়েছিল। এক একটি ফৌজী প্রদেশের পরিচালনা ভার 
এক একজন প্রধান পরিচালকের ( 090618] 01106] 00107091015 ) 
ওপব ন্যস্ত ছিল। 

(১) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল কম্যাণ্ড 

(২) দক্ষিণ অঞ্চল কম্যা্ড 

(৩) পূর্ব অঞ্চল কম্যাণ্ড 

(৪) মধ্য অঞ্চল (দিল্লী) কম্যাণ্ড 

অফিসার সমাজ 

তারতীয় ফৌজের ভারতীয় অফিদার সমাজ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত | 

(১) রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত (17095 (101077771991010 ) 
অফিপার-__প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় অফিসারকে রাজকীয় 
কমিশন দেবার নীতি গৃহীত হয়। স্যাগুহান্ট” ও উলউইচের 
মিলিটাবী বিগ্ভালয় থেকে যেনব ভারতীয় যুবক শিক্ষালাভ করে, 
তারাঁই রাজকীয় কমিশন লাভ ক'রে ফৌজের উচ্চশ্রেণীর অফিসারের 
পদ লাভ করে। তাছাড়া, ভারতীয় ফৌজ থেকে বিশেষ যোগ্যতা 
সম্পন্ন লাধারণ অফিনারকে নির্বাচিত ক'রে উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে 
ট্রেনিংয়ের জন্য প্রেরিত কর! হয়ে থাকে এবং এ'র! রাজকীয় কমিশন 
লাভ ক'রে থাকেন । রাজকীয় কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারেরা 
ত্রিটিশ বাহিনীতে প্রচলিত পদোপাধি গ্রহণ ক'রে থাকে । আর একটা 
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প্রথ৷ আছে, ভারতীয় ফৌজের কোন সাধারণ অফিসার বিশেষ 
“কৃতিত্ব দেখালে তাকে সন্মান স্বরূপ ( £00018:5 ) রাজকীয় কমিশন 
।দেওয়া হয়। লেঃ কর্ণেল পদের চেয়ে উচ্চতর কোন পদে ভারতীয় 
অফিসারকে উন্নীত করা হয় ন। 

(২) ভারতীয় কমিশন (100180 00201018507) প্রাপ্ত অফিসার__ 
ভারতের একমাত্র মিলিটারী বিদ্যালয়, দেরাছুনের মিলিটারী 
আকাডেমি থেকে শিক্ষালাভ ক'রে যাঁরা অফিসার পদ লাভ 
করেন, তারা হলেন ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত অফিসার । 

(৩) ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত ( ড160:073 00201189100 ) 
অফিনার-_হয় সোজাস্থজি নিয়োগ করে অথবা! সাধারণ পদ (0৮79: 
[২৪705 ) থেকে নির্বাচিত ক'রে এই শ্রেণীর অফিনার গৃহীত হয়। 
সুবেদার, মেজর প্রভৃতি ভারতীয় পদ্দোপারধিধারী অফিদসারেরাই 
ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত অফিলার। মাত্র ভারতীয়েরাই এই শ্রেণীর 
অফিদার হয়ে থাকে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাঁল পর্যন্ত ভারতীয় ফৌজ্জের গঠনতন্ত্রগত সকল 
বিষয়ের আলোচন? এইখানে সমাপ্ত কর! গেল | পরবর্তাঁ অধ্যায়- 
গুলিতে যুদ্ধোত্তর ভারতীঘ ফৌজের পরিবত্ন ও পরিণামের 
ইতিহাস বণিত হলো । 
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সামরিক ইতিহাস 


আমাদের স্থপ্রাচীন ভারতবর্ষ, দীর্ঘযুগব্যাপী রাজনৈতিক 
ইতিহাসের ভারতবর্ষ । এই ভারতের সামরিক ইতিহাস (1101697 
01960 ) কি? 

অবশ্ঠ, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের ঘটনায় যে রাজ্য ও রাজার 
ভাঙা-গড়ার খেল! চলে আস্ছে, তাই তো রাজনৈতিক ইতিহাস। 
তবু নামরিক ইতিহান ও রাজনৈতিক ইতিহাস এক বিষয় নয়। 
রণক্ষেত্রের ইতিহাস, রণোগ্যোগের ইতিহাস, অভিযানের ইতিহাস, 
বহিঃশক্রর আক্রমণে অস্ত্রধারী দেশসৈনিকের সংগ্রামের ইতিহাস-_ 
সব মিলিয়ে দেশের সামরিক ইতিহাস। দেশের সামরিক ইতিহাসে 
অবশ্ঠ দেশের রাজনৈতিক স্বরূপই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 
আবার একথাও সত্য যে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয় জাতির 
রাজনৈতিক পরিণাম নির্ণয় করে থাকে, তেমনি রাজনৈতিক 
অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের জয়-পরাজয় নির্ণয় ক'রে থাকে। 

যুদ্ধের কৌশল, অস্ত্র আবিষ্কার, অন্ত্রচালনার কৌশল, যুদ্ধ 
করার পদ্ধতি_স্ক্ম অর্থে এসব বিষয় ঠিক সামরিক ইতিহাসের 
অন্তভূক্তি নয়। বল] যায়, যুদ্ধবিদ্যা বা যুদ্ধবিজ্ঞান। কিন্তু আবার 
যুদ্ধবিদ্ভার ক্রমোন্নতি বা পরিবতর্নের ইতিহান যদি ধরা 
যায়, তবে সেটা সামরিক ইতিহাসের অঙ্গীভৃত একটি বিষয় 
বা অধ্যায় বলেই মনে হবে। 

বহু যুগে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নিণীতি 
হয়েছে। কেমন ছিল সই যুদ্ধ, কিভাবে যুদ্ধ চালিত হলো» কোন্‌ 
কৃতিত্বের কারণে জয় এবং কোন্‌ ভ্রান্তির ফলে পরাজয় হলো-- 
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ভারতের সেই সামরিক ইতিহাসের লিখিত কোন সম্যক বিবরণ 
নেই। অতিদূর অতীতের ভারতে যেদ্দিন বহিরাগত অভিযাত্রীর 
দল রণোল্লাসে প্রমত্ত হয়ে সিন্ধু উপতাকায় পাষাণ প্রাচীরে পরিবৃত 
মহেঞ্জোদাড়ো নগরীর ওপর হানা দিয়েছিল, সেদিনের ঘটনার 
বিবরণ কিন্বদন্তী বা বূপকথার রূপেও আজ পাওয়া যায় না। 
মহেঞোদাড়োর নাগরিক সেদিন কিভাবে দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছিল 
তা কেউ জানে না। সেদিনের ভারতীয় সৈনিকের হাতে কোন্‌ 
অস্ত্র ছিল? বল্পম, কুঠার, তীর-ধন্থক অথবা তরবারি? কোন্‌ 
অস্ত্রের আবির্ভাব প্রথম, কোন্‌ অস্ত্র পরে? কে ছিল বেশী 
শক্তিধর ও সংগ্রাম নিপুণ বল্পমী, কুঠারী, তীরন্দাজ বা অসিচালক ? 
শুধু কল্পনা আর অন্রমান নিয়ে গবেষণ! ক'রে আজ এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হয়। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। 

আধের। যাদের দস্থ্য বলতো» তারা কে? আর্ধ বনাম দক্থ্যর 
সংগ্রাম, ভারতের 'কত উপত্যকায় নদীকৃলে ও প্রান্তরে ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাস নির্ণয় ক'রে গেছে। সে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় 
কালআ্োতে মুছে" গেছে। অতীতের সেই যোদ্ধাদলের আত্মদানের 
সাক্ষ্য পে আজ আর কোন সমাধিভূমি নেই, একটুকরো অস্থির 
নিদর্শনও পাওয়া যায় না। 

আজ রামায়ণের কাব্যময় কাহিনীর মধ্যে আর্ষ অভিযানের 
ঘটনাবলীকে কাব্যিক রূপেই কিছু কিছু চিন্তে পারা যায় । আর্ধ 
নরপতি ভারতময় অভিযান ক'রে অনার্ধের রাজনৈতিক আধিপত্য 
লোপ ক'রে দ্দিলেন। রামচন্দ্রের অভিযাত্রী বাহিনী, তার যুদ্ধ 
মিত্র (৪1) বানরকটক, তার স্টযাটেজি ও লঙ্কা আক্রমণের 
পদ্ধতি__রামায়ণের কাব্যিক বিবরণের মাঝে মাঝে স্থদুরাতীত 
ভারতের সামরিক ইতিহাসের টুকরো! টুকরো পরিচয় পাওয়া যায়। 
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রামচন্দ্রের বানর স্যাপারদল অভিযাত্রী ফৌজের জন্য সেতু বেঁধে ছিল, 
এবং মহাবীর হনুমান রণক্ষেত্রে কম্যাণ্ড পরিচালন করেছিলেন, 
বিভীষণের মারফত পঞ্চমবাহিনী প্রথায় কূটনীতি সার্থক কর! হয়েছিল 
_রামায়ণের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন আর্য ভারতের 
সামরিকতার একটা আভাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। 

প্রাচীন ভারতের সামরিক ইতিহাসের অভিধান রূপে পাই 
মহাভারত । মহাভারত ভারতের এক বিরাট এঁতিহাসিক অর্ভভ 
যুদ্ধের (01511 ছ/৪:) বিবরণ। কুরুক্ষেত্র ভারতের সামরিক 
ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্র । মহাভারতের বিবরণে ভারতের 
সামরিকতার নিছক কাব্যিক পরিচয় নয়, বিশেষ তথ্যবহুল 
পরিচয় আছে। সৈন্য সংগঠনের পদ্ধতি, ব্যহ-রচনার (১8061 
0780073 ) পদ্ধতি, অভিযান ও আক্রমণের টেকনিকগত 
উদ্যোগ, সামরিক কটকৌশল ( ১৮৮৮০৪৮ & 6৮০৮০ান ), সৈনাপত্য ও 
কম্যাণ্ড পরিচালন! ইত্যাদি বু সামরিক বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ 
মহাভারতে পাওয়া যায়। অক্ষৌহিণী রূপে পরিচিত কৌরবের ফৌজী 
ভিভিসনগুলির বিরুদ্ধে পাগডবের ছোট ছোট ব্যাটালিয়ন গুলি কিভাবে 
রণদক্ষ সেনানায়কের পরিচালনায় বিগ্রেড রূসে সম্মিলিত হয়ে 
গ্রাম করেছে, তার বিবরণ স্পষ্ট করেই মহাভারতে লিপিবদ্ধ 
আছে। যুধিষ্ির তো যুদ্ধে সর্বদা স্থির (9০0 )। অপরদিকে 
ছুর্যোধন ও ছুংশাসন প্রভৃতি ছুঃসাহসেই প্রমত্ত। কিন্তু সামরি- 
কতার ক্ষেত্রে দেখা গেল, স্থিরতার শক্তিই শেষ পযন্ত প্রতিদন্দী 
হুঃসাহসের শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছে । মহাভারতে ৫সনিকের 
অন্ত্রস্জারও প্রভৃত উল্লেখ আছে। পদাতিক (29০৮ ৪০1019: ) 
ছাড়া, অশ্ব, গজ ও রথে আন্নড় বিভিন্ন শ্রেণীর রেজিমেন্ট ছিল 
জানা যায়। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব প্রাচীন ভারতের সামরিক 
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ইতিহাসের একমাত্র লিখিত বিবরণ। আশ্চর্যের বিষয়, মহা- 
ভারতের মত সামরিক ইতিহান লিপিবদ্ধ করবার প্রথা ভারতীয়দের 
মধ্যে পরবর্তাকালে লুপ্ত হয়ে যায়। এর পরের যুগে আরও অনেক 
এতিহানিক কাব্য ভারতে রচিত হয়েছে, কিন্তু দেখা যায় যে 
তার মধ্যে নামরিক ইতিহাসের বিবরণ খুব অল্পই প্রকাশ পেয়েছে। 
কহলনের রাজতরঙগিণীতে নামরিক বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
এ ছাড়া আর গ্রন্থ কই? যুদ্ধক্ষেত্র এবং রণোছ্যোগের বিবরণ 
ভারতীয় লিখিত আর কোন গ্রন্থে মহাভারতের মত বিশদভাবে 
বণিত হয়নি। এর পর কয়েক যুগ পার হয়ে, একেবারে পৃথি,রাজের 
যুগে আসা যাঁক্‌। টাদ বরদই “ পৃথিরাজ রাসো৷ ” নামক এঁতিহীসিক 
কাব্য হিন্দীভাষায় রচনা ক'রে গেছেন। এই কাব্যে তৎকালীন 
হিন্দু ভারতের এবং বহিরাগত তুরুকৃু আক্রমণকারীর সামরিক 
পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায় । 

কিন্তু মহাভারতের পর হতে পৃথিংরাজের আগে পর্যন্ত, ভারতের 
যে বিরাট রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তার সামরিক উত্থান, 
পতন ও অভ্যুদয়ের বিবরণী কই? সেভাবে বিবরণ রূপে আর 
কোন গ্রন্থ বিশেষ নেই। আলেকজাগারের মাসিভোনীয় বাহিনীর 
অগ্রগতিকে সিন্ধুরাজ পুরু যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন, তার 
বিবরণ কিন্বদন্তী রূপে প্রচলিত। সেদিনের ভারতীয় ফৌজের 
রূপ কিরকম ছিল, তা কে বল্বে? নেদিনের ভারতীয় সৈনিকের 
অস্ত্রধাত মাসিভোনীয়ার বর্মধারী সনিক কিভাবে সহা করেছিল, 
কিভাবে জয়পরাজয় নির্ণীত হলো, ভারতীয় ফৌজের মুখে কোন 
রণনাদ নির্ধোষিত হয়েছিল, তার বিশদ পরিচয় বিস্থৃতির মধ্যেই 
মিশে গেছে। চন্ত্রগুপ্ত, হর্য, সমুদ্রগ্ুধধ ও পাল রাজচক্রবতীঁ_ 
যারা শত যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের সামরিক শৌোর্ধের চরম নিদর্শন 
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দেখিয়েছিলেন, যাদের সামরিক গ্রতিভার কাছে গ্রীক স্তব্ধ 
হয়েছে, শক অবনত হয়েছে, হুন ধ্বংস হয়েছে, নেই রণজয়ের 
বিবরণ কই? সেই ভারতীয় ফৌজের অস্ত্রসজ্জ।, যুদ্ধবিছ্যা, সংগঠন ও 
রণকীত্তির ইতিহাস পাটলিপুত্রের পাষাণ স্তন্তের মত মাটীর আড়ালে 
সমাধিস্থ হয়ে গেছে । “ছু*একটি তাত্রলেখ ও শিলালেখে অতি সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ ছাড়া সেই স্থদীর্ঘ কালের সামরিক ইতিহাসের আর কোন তথ্য 
পাই না। 

তবে সামরিক ইতিহাসের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, 
প্রাচীন ভারতের সৈন্যের গঠনতন্ত্রের পরিচয় । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র 
এবং অন্তান্ত অনেক শাস্ত্রীয় সংহিতায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গঠনতন্ত্র বিধান - 
“ও কতরব্য সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের সমর বিভাগের বিভিন্ন 
-উপবিভাগ, সনাপত্য, দৌত্য, ভাণ্ডার, গজ-অশ্ব প্রভৃতি পশুবিভাগ, 
রণরথ নিশ্মাণ, শিবির সন্নিবেশ ইত্যাদি বহু বিষয়ের পরিচয় উল্লিখিত 
আছে। সেনাপতি (00107755067 )) মহাসেনাপাতি (00700009106 
17-010196), ব্যুহপতি (737059901০7 ) ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধপরিচালক 
"মগুলীর গঠনতন্ত্ও এই সব গ্রস্থে বিব্ত আছে? পরিখা-যুদ্ধের 
(89001) ৮787০) উল্লেখও কোটিল্যের অর্থশান্ত্রে পাওয়। 
যায়। 

পাঠান ও মোগল আগমনের পর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
আর এক অধ্যায়ে আরম্ভ । বহু যুদ্ধবিগ্রহে সমাকীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
একটি অধ্যায় । এই যুগে বাদশাহ এবং স্থুলতানদের বৃত্তিপুষ্ট মুসলমান 
লেখক বহু তওরারিখ রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে সামরিক 
ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইতিহাস নিরপেক্ষ এতিহাসিকের 
রচনা নয়, বাদশাহ এবং স্থলতানের রণজয়ের কাহিনীগুলিই মাত্রা হীন. 
প্রশংসার আবেগ দিয়ে লেখা । বাদশাহ ও স্থুলতানের ফৌজ কিভাবে 
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বিপক্ষের ফৌজকে অক্রেশে কচুকাটা করলেন, অধিকাংশ যুদ্ধের বিবরণে 
এই একই ধরনের বক্তব্য দেখা যায়। 

ইতিহাসে লিখিত বহু যুদ্ধের ঘটনা আছে, যেক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের 
ব্যাপারটা আদৌ সামরিক শৌর্ষের দ্বারা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে 
অবান্তর উপায়ে, নেহাৎ অসামরিক পদ্ধতিতে, উৎকোচ বিশ্বাসঘাতকতা 
ইত্যাদি হীন কৌশলের সাহায্যে যুদ্ধজয় সম্ভব হয়েছে । কিন্তু যুদ্ধজয়ীর 
এই হাীনতার কাহিনী চাঁপা পড়ে গেছে এবং পেশাদার বৃত্তিপুষ্ট 
এঁতিহাসিকের দ্বারা মিথ্যা কাহিনী রচিত হয়ে এই ধরনের যুদ্ধজয়ীকে 
গৌরবান্িত ক'রে রেখেছে । যেমন বাদশাহ. ও স্থলতানদের অনেক 
সামরিক কীব্তিকাহিনীর পেছনে এই বাপার আছে, তেমনি ইংরাজের 
ভারতজয় সংগ্রামের পেছনেও আছে। যুদ্ধ না ক'রে 
নিছক হীন চক্রান্তের জোরে যুদ্ধজয়ী হবার দৃষ্টান্ত অনেক। এর মধ্যে 
পলাশীযুদ্ধ একট! প্রধান দৃষ্টান্ত । পলাশীযুদ্ধ নামে ইংরাজের লিখিত 
ইতিহাসে সগর্বে 'কীতিত যুদ্ধটা প্ররুত যুদ্ধের ব্যাপারই . ছিলনা । 
সব শুদ্ধ ১৯ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ক্লাইভ আদৌ সামরিক 
প্রতিভার বলে এই জয়লাভ করেননি । কি কারণে তিনি জয়লাভ 
করেছিলেন, ৫সট! সত্যনিষ্ঠ এরতিহাসিকের লেখায় বধিত আছে । 

মুসলমান যুগের প্রসঙ্গে আসা যাঁকৃ্‌। পাঠানেরা যখন ভারতে 
প্রবেশ করে, তখন পাঠানের সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধ হয়েছিল । তারপর 
মোগলের। যখন ভারতে আসলেন, তখন মৌোগলের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
পাঠানের যুদ্ধ এবং হিন্দুর যুদ্ধ হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পাঠান ও 
হিন্দু সম্মিলিতভাবে মোগলকে বাধা দেয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই 
প্রতিদ্বন্বিতার জাতিগত রূপ আবার বদলে গেল। একপক্ষে মোগল 
সৈনিক ও হিন্দু দৈনিক আর পক্ষে পাঠান সৈনিক ও হিন্দু সৈনিক__এই 
ভাবেই হিন্দুমিশ্রিত ছুই পক্ষ গঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে এই 
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ধরনের সংগ্রামগ্তলি মোগল-পাঠানেরই নংগ্রাম ছিল। এক পক্ষে 
মোগল রাজশক্তি ও অপর পক্ষে পাঠান রাজশক্তি । ভারতের হিন্দু 
সামস্তবর্গ অবস্থা বুঝে ছুই পক্ষের কোন একটি পক্ষে যোগদান করেছে। 

হিন্দু-সামস্তের পক্ষপাতিত্বের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক । আর একটি 
সাধারণ প্রথাও এই সময় ছিল। মোগল ফৌজে যথেষ্ট নংখ্যক হিন্দু 
যেমন পেশাদার সৈনিকরূপে চাকরী গ্রহণ করতো, তেমনি পাঠান 
ফৌজেও করতো । মোগল-পাঠান যুগেই হিন্দুর সামরিক ইতিহাস প্রথম 
প্রথম নিতান্ত সিপাহী-গিরিতে পরিণত হয়। 

একটি মাত্র ব্যতিক্রম, রাজপুতের সামরিক ইতিহাস। পাঠান ও 
মোগল আধিপত্যের বিরদ্ধে প্রথম রুখে দ্রাড়িয়েছিল রাজস্থানের 
রাজপুত। এবং তীদেরই সামরিক শৌধের স্পর্শে চিতোরগড়, 
বুঁদি ও হল্দিঘাটের নাম ম্মরণীর হয়ে আছে। রাজপুতের এই 
সামরিক ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় আকবরের সময়ে এসেই স্তব হয়। 
এর পর থেকে রাজপুত হিন্দুর এতিহ্বপুষ্ট যোদ্ধাগুণ মোগলের নাম্রাজিক 
অভিযানের কাজেই উত্সর্গ হয়। রাজপুত আর নিজের নামরিক 
ইতিহাসে নতুন কীতি রচন। না ক'রে মোগলের সামরিক ইতিহাসকেই 
কীতিত করার কাজে নিযুক্ত হয়। 

কিন্ত ভারতীয় হিন্দুর সামরিক প্রতিভা ঠিক এই নময়েই 
ভারতের ছু'টি অঞ্চলে নতুন অত্যদয় লাভ করে-মারাঠা ও 
শিখ । মারাঠা ও শিখ সমাজে হিন্দু সামরিক এঁতিহ প্রবল শক্তিরূপে 
পুনজীবিত হয়। এবং ভারতে শেষ বহিরাগত রাজশক্তি ব্রিটিশকে 
এই মারাঠা এবং শিখ শক্তিই বহু রণক্ষেত্রে আহ্বান করেছে এবং 
ভারতের সামরিক ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় তারাই রচন! 
করেছে। তারপর হলো ১৮৫৭ সালের নিপাহী অত্যু্থান। 

ইংরাজ আগমনের পর ভারতে ইংরাজ বনাম ভারতীয়ের সংগ্রামের 
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ইতিহাস ব্রিটিশ এতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইতরাজের 
লেখা এই ভারতীয় সামরিক ইতিহান জিনিষট1 কি? এটা বস্তৃতঃ 
ইংরাজের যুদ্ধজয়ের একট] সপ্রশংন সগর্ব এবং একদেশদরশাঁ বিবরণ। 
শ্রীরঙ্গপতন, মাহিদপুর, আসাই, আফিরগড়, লোবরাওঁ, চিলিয়1- 
ওয়ালা, ঝানসি, মিরাট প্রভৃতি শত রণক্ষেত্রের যে সামরিক বিবরণ 
ইংরাজ্জ এতিহাসিক লিখেছেন, তার মধ্যে শুধু ইংরাজের কৃতিত্ব ও 
শৌর্ধের কথাটাই বড় ক'রে লেখা আছে। ইংরাজের বিপক্ষ 
ভারতীয়ের শৌর্য ও সংগ্রামনিপুণতার কোন উল্লেখ নেই। কিন্ত 
আজও যদি ইংরাজের সামরিক দপ্তরের পুরনো নথিগুলি থেকে ধূলে। 
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একবার পাঠ করা হয়, তবে তার মধ্যেই প্রমাণিত 
হবে যে ইংরাজ এঁতিহাসিকের প্রচারিত গ্রস্থের তথ্য ও সামরিক দপ্তরের 
নথিগত তথ্যে অনেক পার্থক্য । পুরনো! নথির মধ্যে তবু অনেক সত্য 
বিবরণ আছে। ইংরাজের যুদ্ধজয়ের বহু রহস্যের বিবরণ তার মধ্যেই 
পাওয়াযায়। 

স্থৃতরাং ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস ইংরাজের লেখা 
গ্রন্থে যা পাওয়া যায়, সেটা ইংরাজ পক্ষের ভারতীয় সৈনিকের কৃতিত্ব 
ও গুণগ্রামের বিবরণ। কিন্তু ভারতের বহু রণক্ষেত্রে টিপু, মারাঠ! 
শিখ ও টোপে মহারাজের টসনিক ইংরাজবিরোধী সংগ্রথমে যে শোর্ধ 
ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তার ইতিহাস না আছে সরকারী দপ্তরে না 
আছে ইংরাজ এঁতিহানিকের লেখায় । কত রণক্ষেত্রে ইংরাজের ফৌজ 
দেশীয় রাজশক্তির ফৌজের কাছে মার খেয়ে পালিয়েছে, তার 
তালিক1 ও বিবরণ ইংরাঁজ এঁতিহাসিক ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছে । 
ভারতে ইংরাঁজের রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে একটি বিশ্তুদ্ধ এবং অখণ্ড 
যুদ্ধজয়ের ইতিহাস বূপেই সাজিয়ে কাহিনীগুলি পরিবেশনে কর! হয়েছে। 
ইংরাজবিরোধী ভারতীয় রাজশক্কির সামরিক উদ্যোগ, অভিযান, 
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জীবনপণ সংগ্রাম ও সৈচ্ঠ সংগঠনের বিবরণ, এবং তার রণকীতির পরিচয় 
বিপক্ষের লেখা ইতিহাসে থাকবার কথা নয়। কিন্তু বিপক্ষ না লিখুক্‌, 
ভারতের একট] বিচিত্র এতিহানিক প্রথার কারণে সেনব কাহিনীর 
কিছু কিছু জনসমাজে প্রচারিত হতো । এই প্রথা হলো ভাট এবং চারণ 
কবির বীরগাথ। (০৪110 ) রচনার প্রথা । লিখিত বিবরণ না হউক, 
মুখে মুখে ছড়া এবং গাথারূপে সামরিক ইতিহাসের একটা পরিচয় 
পুরুষানুক্রমে জনসমাজে প্রচারিত হয়ে এসেছে । রাজস্থানী রাজপুতের 
সামরিক কীঙ্তি, শিবাজী মহারাজ এবং মারাঠার সামরিক কাত, 
শিখ খাল্সা ও বিদ্রোহী পিপাহীর রণকীত্তি ভাট ও চারণের গানে 
আজও পাওয়! যায় । এই কীরগাথাগুলি ভারতের সামরিক ইতিহাসেরই 
একটি সাহিত্যগত উপাদান। | 

ভারতের সামরিক ইতিহাস, এইভাবে বললে তাৎপর্যের দিক 
দিয়ে একটা জটিলতার অবকাশ আছে। অতীতে ভারত নামে একটা 
রাষ্ট্রের পবিচয় পাইনা, এবং অতীতের যুদ্ধগুলিও ভারতরাষ্ট্র বনাম 
শক্ররাষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল নাঁ। প্রাকৃবিটিশ যুগ পর্যস্ত তারতের সামরিক 
ইতিহাস বস্ততঃ বহু ভারতীয় রাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাস। স্থতরাং 
ভারতের সামরিক ইতিহান ন। বলেযষদি ভারতবানীর সামরিক 
ইতিহাস বলি, তবে বরং তাৎপর্যের দিক দিয়ে জটিলতা৷ থাকে না। 

প্রাকৃত্রিটিশ যুগ পধন্ত ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসকে প্ররুতি 
অন্থসারে বস্ততঃ ছ"টই প্রধান বর্গে ভাগ করা যায়ঃ__ 

(১) আত্মরক্ষার যুদ্ধ ( 9919091৮6 27") 

(২) অন্তযুদ্ধি ( 011] ০) 

(৩) €বপ্রবিক অক্ভ্যথানের বুদ্ধ ( 0৮910010108 চা০, ) 
আত্মরক্ষার যুদ্ধ : ভেদ্দি মরু-পথ গিরি পর্বত বু বৈদেশিক 
বাহিনী বহু বিভিন্ন কালে ভারতভূমিতে আক্রমণকারী (20%805: ) 
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রূপে প্রবেশ করেছে । এই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভারতবাসী 
দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছে এবং এই যুদ্ধগুলিকেই আত্মরক্ষার 
গ্রাম বলা যায়। কিন্তু ভারতবানী বলতেই বা কি বোঝায়? 
'আক্রমণকারী রূপে ভারতে যে জাতির আবির্ভাব, ভারতে বসতি 
করার পর সে-ই তে। ভারতবাপী হয়ে গেছে। এরপর আবার 
নতুন ক'রে নতুন জাতি আক্রমণকারী রূপে ভারত সীমান্তের পথ 
ভেদ ক'রে দেখ! দিয়েছে, তখন ভারতের দেশরক্ষায় যুদ্ধ করেছে কারা? 
করেছে তারাই, যাবা প্রথমে ভারতে আক্রমণকারী বূপেই দেখ! দিয়েছিল 
কিন্তু ভারতের মাটীতে বনতি ক'রে তারতনন্তান হয়ে গিয়েছিল । এই 
ভাবে বিচার করলে ভারতবাসীর আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার সামরিক 
ইতিহাসে পক্ষ এবং বিপক্ষের একট] কালাঙ্ক্রমিক তালিকা সাজানে। 
যেতে পারে । 

(ক) আর্য আন্রমণ--এই সময় দ্রবিড় এবং অনার্ষেরা ভারতবাপী 
রূপে দেশরক্ষার যুদ্ধ করেছে। 

(খ) গ্রীক আক্রমণ_এই সময় হিন্দুরা ( অর্থাৎ, আর্ধ অনাধ 
ও দ্রবিড় ) ভরিতবাসী রূপে দেশরক্ষার সংগ্রাম করেছে। 

(গ) শক ও হুন আক্রমণ_হিন্দুরাই ভারতবাসী রূপে 
দেশরক্ষার সংগ্রাম করে। [যেলব গ্রীক ভারতে বসতি স্থাপন 
করেছিল তারা ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়ে ভারতবানী হয়ে 
গিয়েছিল ] 

(ঘ) পাঠান আক্রমণহিন্দুরা ভারতবাসী রূপে দেশরক্ষার 
সংগ্রাম করে। [শক ও হন ভারতে বসতি স্থাপন ক'রে বহুকাল 
পূর্বেই জাতিত্বে, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল ] 

(ঙ) মোগল আক্রমণ_হিন্দু এবং পাঠান ছুই সমাজই 
ভারতবাসী রূপে মোগলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধ করেছে। 
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(চ) পাবশ্টবাহিনীর (নাদিয়শাহ) আক্রমণ-হিন্দু মোগল 
9 পাঠান দেশরক্ষার সংগ্রাম করে। নাদিরশাহ দিলী লুগ্ঠনে হিচ্দু 
মোগল ও পাঠানকে সমান হিংশ্রতার সঙ্গে ধ্ংন ক'রে চলে যায়। 

(ছ) ইংরাঙ্জ প্রভৃতি যুরোপীয় জাতির ভারত জয়ের অভিযান-_ 
হিন্দু ও মুনলমান ( মোগল ও পাঠান ) উভয়েই ভারতবাসী রূপে বৈদেশিক 
যুরোপীয়ের রাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম করেছে। 

উ্নিখিত তালিকা থেকে আত্মরক্ষার যুদ্ধগুলিকেই ভারতবাসীর 
প্রকৃত সামরিক ইতিহাস বলে গ্রহণ করা উচিত। পাঠানের। 
আক্রমণকারীর ভূমিকায় যে নামরিক উদ্যোগ দেখিয়েছে, সেটা 
ভারতবানীর নামরিক ইতিহাসের বিষয় নয়। সেটা আক্রমণকারীর 
লামরিক ইতিহাস। কিন্তু যেদিন পাঠান নবাগত মোগল 
আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলো, সেদিনের পাঠানের কীতি ও 
কৃতিত্ব ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাস বলে গণ্য করতে বাধা নেই। 
কারণ নেদিন পাঠান ভারতবাসীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে দেশরক্ষারই 
যুদ্ধ করেছিল। 

অন্তযুদ্ধ: দেশরক্ষার যুদ্ধ ছাড়া ভারতবাপীর সামরিক ইতিহাসে 
আর এক শ্রেণীর যুদ্ধ আছে, যেগুলি হলে। অন্তযুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধের 
ব্যাপার । কুরু বনাম পাগুব, মগধ বনাম কলিঙ্গ, গুর্জর বনাম 
মালব, গৌড় বন।ম কান্তকুজ, ভারতীয় মোগল বনাম ভারতীয় পাঠান-- 
ভারতেরই অন্তর্গত এবং ভারত্বাসা রূপে পরিণত ছুই পক্ষের 
দ্বন্দ ভারতের সামরিক ইতিহাসকে অন্তবু'দ্ধের একটি স্থদীর্ঘ অধ্যায়ে 
পরিণত করেছিল। ভারতের এক অঞ্চলের রাজশক্তির সঙ্গে অপর 
অঞ্চলের রাজশক্তির সংঘর্ষ, ভারতের এক সমাজের সামরিক আধিপত্যের 
সঙ্গে আর এক সমাজের সামরিক আধিপত্যের প্রতিযোগিত। | প্রাচীন 
ভারতে অর্থাৎ হিন্দুযুগে নরপতিদের দিগ্বিজয়ের কথা শোনা যায়। এ 
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দিগ্বিজয় ভারতের বাইরে সাম্রাজ্য প্রসারের সামরিক অভিযান নয়,. 
অভ্যন্তরীণ অভিযান। ভারতেরই এক প্রান্তের নরপতি, আর 
এক প্রান্তের উপর অভিযান চালিয়েছেন । 

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুদ্ধঃ ভারতবাসীর সামরিক 
ইতিহাসের কতগুলি ঘটনা বস্তরতঃ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত । 
এই বৈপ্রবিক অভ্যখান বহু পামরিক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের ভেতর 
দিয়েই সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন গুর্জর প্রতিহারের অভ্যুথানের 
দৃষ্টান্ত অথবা পালযুগে বিরাট শূদ্র অভ্যর্থান ও নির্বাচিত রাজা 
দিবাকের দৃষ্টান্ত ছেড়ে দেওয়! যাক। নিকট অতীতে ভারতবাসীর 
ইতিহাসে মারাঠা ও শিখের অত্যরথান মূলতঃ বৈপ্লবিক অত্যু্থান | 
জনসাধারণের মধ্যে চেতন! জাগ্রত হয়ে, সেই চেতনা রাজনৈতিক - 
আদর্শ রূপে পরিণত হয়ে এবং সেই আদর্শের প্রেরণায় সামরিক 
প্রতিভা বিকশিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত শাসক শক্তিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে 
দেওয়ার দৃষ্টান্ত 'হলো মারাঠা এবং শিখের প্রথম অভ্যুদয়ের 
ইতিহান। এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে মারাঠা এবং শিখ ভারতবাসীর, 
সামরিকতার এক নতুন এঁতিহা স্থপ্টি করেছে। সাম্রাজ্যিক মোগলের' 
যুদ্ধপ্রণালী এবং বৈপ্লবিক মারাঠা ও শিখের যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে 
বন পার্থক্য দেখা যায়। ওরঙ্গজেবের সময় পর্বস্ত ভারতের 
ইতিহানে মারাঠা। শক্তি বা শিখ শক্তি নামে কোন রাষ্তরিক বা 
সামরিক শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছু*টিই সম্পূর্ণ নতুন আবির্ভাব এবং 
ছ'টিই হিন্দু ভারতবাসীর সামরিক প্রতিভার উজ্জবলতম দৃষ্টান্ত । 

এর পরের এবং শেষ দৃষ্টান্ত হলে! সিপাহীযুদ্ধ। ইংরাজ 
রাজশক্তিকে বিতাড়ন করার জন্য ভারতবাসীর শেষ .সামরিক 
অত্যানের ঘটনা ১৮৫৭ সালে বিছ্যুৎ ক্ষতির মত দেখা 
দিয়ে শেষ হয়ে যায় । 
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উপরে বণিত ভারতবাঁসীর সামরিক ইতিহাসের বুদ্ধসংঘর্ষের 
তিনটি প্রধান বর্গবিভাগ ছাড়া, আর একটি বর্গবিভাগ করতে 
পারা যায়। পরদেশ আক্রমণে বা অভিযানে ভারতবাসীর 
সামরিক ক্রিয়াকলাপের কথা । কিন্তু এই শ্রেণীর সামরিকত। 
ভারতবাসীর ইতিহাসে খুবই বিরল। ভারতবাসী ভারতের বাইরে' 
পরদেশ পররাজ্য বা পরজাতির ওপর সামাজিক আধিপত্য, 
প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভিযান করেছে, ভারতের স্তবদীর্ঘ ইতিহাসের' 
মধ্যে এমন ঘটনা খুব কমই হরেছে।. শোনা যায় সমুদ্রগুধ্ধ মধ্য 
এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কলিঙ্গের শৈলেন্দ্ 
রাজন্যেরা যাভভা বলি ও স্থমাত্রায় যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
সেটা নিছক সাংস্কৃতিক অভিযানের ব্যাপার বলে মনে হয়না । 
নিংহবাহুর লঙ্কাজয়ের ঘটন! রিছুট! কিন্বদন্তীর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। 
শিখ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং তার রণকুশল খাল্সা 
টসগ্ভ নিয়ে আফগানিস্থান অঞ্চল আক্রমণ কবেছিলেন । আজও ভ্ভারত 
সীমান্তে হরিপুরের শিখছ্র্গ পাঠান রাজ্যে শিখের আধিপত্যের" 
কাহিনী স্মরণ করিয়ে দ্রেয়। খৈবার গিরিপথ দিয়ে চিরকালই 
বিদেশী ' অভিযাত্রী দৈনিক ভারতে এসেছে, একমাত্র শিখ সৈন্য 
তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে । খৈবারের পথ প্রকম্পিত ক'রে শিখ বাহিনী 
একদিন ভারত থেকে ভারতের বাইরে অভিযান ক'রে ফিরে এসেছে । 

শিখ ও মারাগার অভ্যুদয়ে যে বৈপ্রবিক ও জাতীয় চেতনার 
প্রমাণ পাওয়া যায়, রাঁজশক্তিরপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিখ ও 
মারাঠার ঘেই চেতনা আর প্রসারিত হতে পারেনি । কিন্ত 
নামরিক শক্তি রূপে তাদের প্রতিভার কোন হ্বাস হয়নি। ইংরাজ 
আগমনের পর ভারতীয় রাজশক্তিগুলির লামরিক উদ্যোগ এবং 
৫সন্ত গঠনে একটা নতুন প্রথার আবির্ভাব হয়। নিজ নিজ 
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বাহিনীতে ফরানী পতুগীজ দিনেমার ইংরাজ প্রভৃতি জাতির 
সেনাপতি নিয়োগ । যুরোপীয় দেনাপতিকে দিয়ে যুরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীতে 
ফৌজকে শিক্ষিত করার জন্যই দেশীয় রাজশক্তিগুলি উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। এই প্রথা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল কি 
না, সেটা বিতর্কের বিষয়। পরবতী কালের ইতিহানে প্রমাণিত 
হয়েছে যে ইংরাজ নেনাপতিকে নিজ ফোৌজে স্থান দেওয়া মারাঠার 
পক্ষে একট] ভুলই হয়েছিল। কারণ যেসময় ইংরাজ রাজ্যবিস্তারে 
উদ্যত, দেসময় ইংরাঁজ জাতির লোককে নিজ ফৌজের পরিচালনায় 
নিযুক্ত কর] স্ববিবেচনার ব্যাপার হয়নি। মারাঠ-ইংরাজের নংঘর্ষ 
দেখা দেওয়! মাত্র মারাঠার বেতনভোগী ইংরাজ পেনাপতি ইংরাজপক্ষে 
চলে যেত। 

কিন্ত ফরানী সেনাপতির দ্বার শিক্ষিত মারাঠ। এবং শিখ 
আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতি ও অন্ত্রজ্জায় পারদর্শী হয়েও শেষ পর্যন্ত 
ইংরাজের ফৌজের সঙ্গে নংঘর্ষে জয়ী হতে পারেনি কেন? 
সামরিক প্রতিভার বা যোগ্যতার অভাবে এই ব্যাপার হযনি। 
হয়েছিল অগ্ভবিধ রাজনৈতিক কারণে। 

প্রথম কারণ, ভারতীয় রাজশক্তিগুলি শক্তিশালী নৌবাহিনী 
'গঠন করেনি । অথচ বঙ্গোপনাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব- 
সাগরের জলে ব্রিটিশ রণপোত এবং বাণিজ্যপোতের আগমন স্তব্ধ ন! 
ক'রে দিলে, ইংরাজ শক্তিকে খবর করার কোন উপায় ছিল ন1। 
কিন্ত দেশীয় রাজশক্তিগুলি এইদিকে উদাসীন ছিলেন । হায়দার আলি 
এবং মারাঠার। শেষ পর্যন্ত এই তত্ব উপলন্ধি করেছিলেন । হায়দার 
আলি মালডিভ দ্বীপ অধিকার ক'রে সেখানে একটি নৌবহর গঠনের 
উদ্যোগ আরম্ভ করেন। মারাঠারাও নৌবাহিনী গঠনে উদ্যোগী হয়। 
কিন্ত তখন বিলম্ব হয়ে গেছে, মারাঠা ও হায়দার আলির নৌবাহিনী 
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আশানুরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠতে পারেনি | মেইজন্য মাত্র 
স্থলযুদ্ধেই ইংরাজের সঙ্গে ভারতীয় রাজশক্তিগুলির শক্তি পরীক্ষা 
হয়। বহু স্থলযুদ্ধে হায়দার-টিপুঃ মারাঠা, শিখ, গর্থা ও বিদ্রোহী 
নিপাহীর কাছে ইংরাজ মার খেয়েছে। সেই পরাজয়ের কাহিনী 
ইংরাজের লেখা নামরিক ইতিহাসে হয় একেবারে উহ্থ আছে, কিন্বা 
ছোট ক'রে লেখা আছে। 

হায়দার আলির গরু-টানা! তোপ এবং গোলন্দাজ ফৌজ ইংরাজের 
আর্টিলারীর চেয়ে উন্নত ছিল। মারাঠা সওয়ার ফৌজের ভ্রত- 
গামিতা, গেরিলা কৌশল ও চার্জ, ইংরাজের সওয়ারের তুলনায় 
অনেক উন্নত ছিল। শিখ পদাতিকের দল ছিল আক্রমণে অসাধারণ 
বেগবান এবং আত্মরক্ষায় পাষাণ প্রাচীরের মত অটল। এই অতযুচ্চ 
সামরিক যোগ্যত! সত্বেও শেষ পর্যন্ত কেন ইংরাজ জয়ী হলো, 
সেটাই কৌতূহলের বিষয়। কেন এরকম হলো, সেসঘবন্ধে কতগুলি 
কারণ নির্দেশে করতে পারা যায়। 

(১) ভারতীয় রাজশক্তিগুলির শাসন কমারী মহলে এবং 
ফৌজে ব্রিটিশ পক্ষের পঞ্চমবাহিনীর1 অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করতে 
পেরেছিল । 

(২) ভারতীয় রাজশক্তিগুলি নৌবাহিনী গঠনে প্রয়োজনমত 
উদ্যোগ করেননি । 

(৩) মারাঠারা রাজপুত সামন্ত রাজ্যগুলিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
করার চেষ্টা না ক'রে তীবেদার রূপে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন 
এবং তার ফলে মারাঠাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় হিন্দুর রাজনৈতিক 
সংহতি এবং এঁক্য সম্ভব হতে পারেনি । 

(৪) মারাঠা সামন্তদের নিজেদের মধ্যেই মন কষাকষি এবং 
প্রতিদ্বন্দিতা জেগে উঠেছিল। 
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(৫) মারাঠারা শেষকালে বুদ্ধ ও সংঘর্ষকে কতকটা খেয়াল খুনী 
মেজাজের ব্যাপার ( ০৭৮০7169129) ) ক'রে তুলেছিলেন । 

(৬) মারাঠারা নিজ ফৌজে পেশাদার ইংরাজ সেনাপতি 
নিয়োগ করার প্রথা! অবলম্বন করেছিলেন। 

(৭) মারাঠাদের সামরিক আয়োজন এবং যুদ্ধপদ্ধতিতে শেষ- 
কালে আড়ম্বরের আধিক্য এবং রাশভারি ব্যবস্থা প্রবতিত হয়। 
ফৌজের দ্রুততা৷ ও স্ষ্তি হ্রাস পায়। 

(৮) রাজপুত হিন্দু সামরিকতায় দক্ষ এবং যোগ্য হয়েও বড় 
পুরাতনপন্থী হয়ে রইলেন। নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে পরিবন্তিত 
না ক'রে সামস্ততন্ত্রের মধ্যেই পড়ে রইলেন 

(৯) ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তারতীয়তা বোধ হাস পায় 
এবং ইংরাজের দলে সিপাহী রূপে পেশাদারী যুদ্ধকার্ধ করবার জগ্য 
প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় লোক পাওয়া যেত। 

এই প্রসঙ্গে- বাংলার অর্থাৎ বাঙালীর সামরিক ইতিহাস 
রূপে একটা আলোচনা উত্থাপন কর! যেত পারে প্রাচীন বাংলায় 
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বাঙালী যে সামরিক যোগ্যতা এবং প্রতিভা অজন করেছিল, 
পরবর্তীকালে মেই এতিহ্বের ধার! অক্ষুপ্রভাবে বাঙালী সমাজে 
সজীব হয়ে থাকতে পারেনি । পালধুগে গৌড়ীসেনার রণকীন্তি 
ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যকে ভেঙেছে ও গড়েছে। সে গৌড়ীসেন। 
বাঙালী ছিল্‌ সন্দেহ নেই। দূর অতীতের কথা ছেড়ে দেওয়া 
যাক্‌, মুসলমান যুগেও বাঙালী সৈনিকবৃত্তি গঠন ক'রে রাস্্ীয 
ফৌজে কাজ করেছে, এবং টসনাপত্যও গ্রহণ করেছে। মোগলযুগে 
বাংলার বারতূ ইয়ার সামরিক অত্যু্খানের কাহিনী শোনা যায়, যাদের 
সনিকের? বাঙালী হিন্দু এবং মুললমান ছিল । একমাত্র ইংরাজ 
যুগেই এসে দেখতে পাওয়। যায়, বাঙালী সমাজকে সামরিক ব্যাপারে 
একেবারে প্রবেশনিষেধ করে দেওয়া হয়েছে । 

পশ্চিম ভারতে এবং ' মহারাষ্ট্রে যেমন ভাট ও চারণের মুখে 
রণকীন্তির গাথা গীত হতে শোন যায়, তেমনি বাংলার প্রাচীন কাব্যে 
বাঙালীর সৈনিকত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 

“সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবতাঁর ধমণমঙ্গলে 
সেকালের ফৌজ মিছিলের একটা বাস্তবগর্ত উজ্জ্বল বর্ণনা আছে।... 
রাজার হুকুম নিয়ে মহাপাত্র পূর্ণ সমরসজ্জা ক'রে চলেছে গৌড় 
'থেকে দক্ষিণ রাটের প্রাস্তভাগে দক্ষিণ ময়না জয় ক'রে লাউসেনকে জব্দ 
করতে ।......চারহাজার চৌহান সিপাই নিয়ে রাম রায়, বিয়াল্লিশ 
কাহন তীরন্দাজ নিয়ে “গৌড়ের দিগর” দক্ষিণ রায়, সাত হাজার 
(ঘোড়া নিয়ে রাজ্যের ঠাকুর” কুঞ্জর নিংহ। তার পিছনে দশ হাজার 
রাণ। নিয়ে ভবানীর “বার বেটা তের নাতি আঠার ভাগিনা» । 

সাজিল আগরি ভূঞা! দক্ষিণ হাজর। 
আট হাজার ঢালি সঙ্গে যেন খসে তার 


৪ ঞ ক 


২৭০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


পাণ্তা পাইক সাজিল কোমরে ঘাগর 
গলায় ওড়ের মাল হাথে ধন্ুশর 


নিয়লি সিয়লি সাজে মাল পাইক খড়ি 


হরি দলই সবার আগে হাড়ি পাইক সাথে 
হাখিকে হাথ্যার হানে ঢাল-খড়গ হাথে 

তার পাছে মোদক সাজে গোসাইদান পাঞ্জা 
চৌদিকে ফলঙ্গ দিই ফিরাইয়া লেঞ্জা 


্ঁ গা রঙ 
কামানি কামান সাজে সিলিদার সিলি, 
ও খু এ 


হাসন হুসেন সাজে পায়ে দেয়া মোজা 
যাহার সঙ্গতি সাজে বাইশ হাজার খোজা 
সং সং সু 
সাজিল হাথির পিঠে বঙ্গ মিঞ। কাজী 
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ গাজী (১) 
উল্লিখিত বর্ণনায় মধ্যযুগের বাঙালী সৈনিকের একটা পরিচয় 
পাওয়া যায়। দেখা যায় ষে সেসময় বাংলা দেশে পেশাদার 
অবাঙালী টসনিক যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল-_রাজপুত চৌহান, খোজা! 
(হাবসী) মুসলমান, ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙালী পেশাদার 
সৈনিকেরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে_-মাল, হাড়ি ইত্যাদি। পদাতিক 
দলের গঠন সম্বন্ধেও কতগুলি পরিচয় পাওয়া যায়__-কাহন, রাণা 
ইত্যাদি, যাকে পদাতিকের এক একটি কোম্পানী ও ব্যাটালিয়ন 
* (১) মধ্যধুগের বাঙ্গাল। ও বাঙ্গালী-_শ্রীহ্বকুমার দেন 
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বল] যেতে পারে। মিল্লাদার সওয়ার, সাধারণ ঘোড় সওয়ার 
ফৌজ, কামানী, হক্তিবাহিত ফৌজ, পাইক, ঢালি (8৮/07:051095 ), 
তীরন্বাজ, লব শ্রেণীর পদাতিক এবং সওয়ারের উল্লেখ পাওয়া 
যাচ্ছে । “হাজরা” “দলই” “পাঞ্জা “আগরি' ইত্যাদি কথাগুলি সামরিক 
অফিসার শ্রেণীর বিভিন্ন পদোপারধধি বলে মনে হচ্ছে। “চৌদিকে 
ফলঙ্গ দিই”--এর মধ্যে ফলঙ্গ' ( 1১919 ) কথাটি একটি সামরিক 
পরিভাষা, সম্ভবতঃ পতুরগীজদের কাছ থেকে গ্রহণ কর] হয়েছিল। 

যাই হোক্‌, মুসলমান আমলের শেষ দিকে এবং ইংরাজ 
আগমনের কালে বাঙালীর সামরিক প্রতিভার উদাহরণরূপে এই 
ধরনের সৈনিকতা। (৪919107য ) ছাড়া আর কোন নিদর্শন বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না। চন্দননগরের ফরাসী ফৌজে কিছু সংখ্যক্‌ 
বাঙালী সিপাহী ছিল, কিন্তু ইংরাজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
বাঙালীকে সিপাহী রূপেও ফৌজে স্থান দেয়নি । 

ইংরাজ কর্তৃক ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের 
সহযোগী হয়ে ভারতবাসী ভারতের বাহিরের রণক্ষেত্রে 
সৈনিক রূপে উপস্থিত হয়। ইংরাজের সাআ্াজ্যিক উদ্যোগের সঙ্গে 
ভারতীয় ফৌজ যুক্ত থাকায়, ভারতীয় সৈনিক পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক 
দেশের সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা অজন করেছে। 
তারপর প্রথম মহাযুদ্দ কাল, মযুরোপীয় রণক্ষেত্রে সৈনিক 
রূপে তারতবাসীর আবির্ভাব, ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট ঘটনা । প্রচণ্ড শক্তিশালী ও সামরিক প্রতিভার 
অধিকারী বসলে বিখ্যাত যুরোপীয় জাতিগুলির ৫সনিকেরা কি ধরনের 
যোদ্ধা, সেটা ভারতীয় সৈনিক ক্ল্যাগ্ডাসের প্রান্তরেই পরীক্ষা করেছে। 
অপর দিকে, যুরোপীয় সনিকেরা! ভারতীয় ৫সনিকের যোদ্ধত্বের 
পরিচয়ও বুঝতে পেরেছে। তবু প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক 
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একমাত্র পদাতিকতা আর সওয়ারগিরি ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে নামরিক 
কৃতিত্বের প্রমাণ দেবার স্থযোগ পায়নি। নৌধুদ্ধ, বিমানযুদ্ধ এবং উন্নত 
পদ্ধতির গোলন্দাজী যুদ্ধে মেলময় ভারতীয় সৈনিককে সামরিক 
'যোগ্যত। প্রমাণের স্থযোগ দেওয়! হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
'একেবারে সর্বগ্রাসী সামগ্রিক (6০%9] ) রূপে দেখা দিয়েছিল, এবং 
বাধ্য হয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সমরকুশল ফাসিস্তির প্রবল আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসীর জন্ত যুদ্ধের সকল ক্ষেত্র, নকল 
অস্ত্র ও মকল বিভাগ উন্মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্ববিধ 
অন্ত্রচর্চায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত এবং বহুব্যাপক রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় 
পুষ্ট ভারতীয় ফৌজই বত'গানে স্বাধীন ভারতের ফৌজে পরিণত 


'হয়েছে। 
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দ্বিতীয় মহাঁধুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক 


কোথায় লিবিয়ার খরতপ্ত মরুপ্রান্তর আর কোথায় উত্তর বার 
পথহীন দুর্ভেদ্চ আরণ্য অঞ্চল_কিন্ত রণছূর্মদ ভারতীয় ফৌজ দুই 
রণাঙ্গনে ছুঃসাহনিক অভিযান চালিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণাম 
স্ষ্টি করেছে। শুধু এই ছুই রণাঙ্গন নয়, ভারতীয় «জওয়ানে”র 
রণনির্ধোষ আব্রিয়াতিক রণাঙ্গনের বাতান আলোড়িত ক*রে মহাযুদ্ধের 
গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় নৌসৈন্যের মেশিনগান মহার্ণবের 
বুকে বিপক্ষের রণপোত জর্জরিত করেছে। ভারতীয় বৈমানিকের 
নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরক ব্রেমেন ও বালিনের ওপর অগ্রিজাল। স্থষ্টি করেছে। 
হংকং, বোগদাদ, ইরান, গ্রীন, দামাস্কাস, আকিয়াব, সিঙ্গাপুর-_ প্রতি 
রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকের রাইফেলনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 
মিশর, ইতালী, মালয়, বনী ও জাপান-- প্রতি দেশের পথ ও প্রান্তরে 
ভারতীয় টৈনিকের সশস্ত্র মিছিল দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে গেছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবাসীর সামরিক ইতিহাসে একটি প্রধান অধ্যায়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজকে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বন্ধ এবং 
বিবিধ কতব্য ও দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হতে হ্য়েছিল। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে হয়েছিল এমন নয়। মাত্র যুদ্ধের জগ্ঠ প্রস্তুত হয়ে 
শত্রর প্রতীক্ষায় বংসরের পর বৎসর শিবিরজীবন যাপন করতে 
হয়েছে, এমন অনেক অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজকে সন্সিবেশ কর! 
হয়েছিল, -যেমন ইরান ও ইরাক। নাৎসী বাহিনী ককেসাস অঞ্চলের 
ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারতের দিকে আসতে পারে, এই আশঙ্কিত 
অভিযানের গতিরোধ করার জন্য এঁ দুই অঞ্চলে ভারতীয় ফৌজকে 
ঘটি স্থাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু এছাড়া অন্যান্ত রণাঙ্গনে 
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২৭৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ভারতীয় ফৌজকে অভিযান চালাতে হয়েছে । যথ| : মালয়, বর্মা, 
পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, তুনিলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সিনিলি, 
ইতালী, গ্রীস। 
দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে ভীরতীয় ফৌজ কি পরিমাণ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছে, তার স্বীকৃতি ব্রিটিশ সামরিক কতদেরই মন্তব্যের মধ্যে 
পাওয়া যায়। 
জেনারেল মার্ক ক্লার্ক (ইতালী রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর প্রধান 
পরিচালক ) বলেছেন : 
“এই ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধকীত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য |... 
কোন বাধ। এদের অগ্রগতিকে বেশীদিন রুদ্ধ ক'রে রাখতে 
পারেনি, অথব। এঁদের উচ্চ মনোবল এবং যোদ্ধাস্থলভ 
উৎসাহ ক্ষু্ন করতে পারেনি । ৪নং, ৮নং ও ১০নং ভারতীয় 
ভিভিসনের নাম চিরকাল কামিনো অধিকার, রোম 
অধিকার, আর্পো উপত্যক1 অধিকার, ফ্লোরেন্সের অবরোধ 
মুক্তি এবং গথিক লাইন ধ্বংস করার কীতির সঙ্গে গ্রথিত 
থাকুবে। আমি এই তিনটি ভারতীত্ ডিভিসনের 
সৈনিকদের প্রতি অভিবাদন জানাচ্ছি |” (১) 
লর্ড ওয়াভেল বলেছেন £ “তারা (ভারতীয় সৈচ্য ) পশ্চিম মরু- 
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ভূমির ধূলিময় প্রান্তরে, আবিসিনিয়া সীমান্তের ঝাড় জঙ্গলে, সুদ। 
-নের শুফ রৌদ্ুতপ্ত সমতল ভূমিতে, এরিটি য়া ও আবিসিনিয়ার 
স্থউচ্চ পব“তমালায় এবং সিরিয়ার সবুজ ও কোমল শৈলভূমিতে 
যুদ্ধ করেছেন। ইংলগু, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা 
এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অঞ্চল থেকে আগত নৈনিকর্দের 
সতীর্ঘ হয়ে ভারতীয়ের1 ছুইটি বৃহৎ ইতালীয় বাহিনীকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। তীর (ভারতীয় সৈন্য ) তোক্রক 
রক্ষায় সাহায্য করেছেন, এবং সিরিনাইকাতে জামর্ণন টসন্ভের 
পাণ্টা আক্রমণকে প্রতিরোধ করেন। তারা ইরাককে 
শত্রর সম্ভাবিত অধিকার থেকে রক্ষা করেন ।.*.কেরেন ও 
আশ্বা আলাগি, এই ছুই স্থানে শত্রর "অপরাজেয় ছুইটি 
খাটিকে ভারতীয় সৈন্য বিপধস্ত করে। মেকিলিতে একটি 
তারতীয় মোটর ব্রিগ্রেড শৌধের সঙ্গে শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত 
রেখে নিজপক্ষের অগ্ঠান্ত ফৌজের নিরাপদে পশ্চাদপসরণ 
সম্ভব করে। দামাস্কাস যেভাবে শকত্রর দ্বারা স্থরক্ষিত ছিল, 
তাতে এ সহর অধিকার করার আশ একরকম ছেড়েই দিতে 
হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ডিভিসনের একটি ব্রিগেড ছুঃসাহসিক 
আক্রমণের দ্বারা এ সহর অধিকার সম্ভব করে। (২) 
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জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক বলেছেন : 
“জাপানীকে যুদ্ধে পরাভূত করার ব্যাপারে ভারতীয় 
ফৌজ খুবই কাজ করেছে। নমস্ত পৃথিবী জানে ভারতীয় 
ফৌজ আসামে এবং বয় কিরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই 
করেছে । আফ্রিকা, জার্মানী, ইটালী ও সিরিয়াতে কঠিন 
সংগ্রামে ভারতীয় সৈনিকের সাহন এবং দক্ষতা জাম্ণনীকে 
পরাভূত করার কাজেও অনেক" সাহায্য করেছে। (৩) 
দ্বিভীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ যেষে রণাঙ্গনে যেসব বিশিষ্ট 
যুদ্ধ, যুদ্ধে জয়, ও নাফল্যপূর্ণ অভিযান করেছে, তারই সংক্ষিপ্ত তালিকা 
দেওয়া হলে] । এই যুদ্ধ ও অভিযানে ভারতীয় ৫সনিক যে অতুলনীয় 
দুঃসাহস, শৌর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, সহন্ত্র ঘটনায় নমাকীর্ণ 
সেই কাহিনী এ প্রসঙ্গে বিশদভাবে বিবৃত করা সম্ভব নয়। 
প্রকৃভ যুদ্ধকার্ধ ছাড়া আরও কতগুলি কর্তব্যে ভারতীয় ফৌজ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে। গ্রীসে ভারতীয় ফৌজ গ্রীসের 
গৃহযুদ্ধ দমনে ব্যাপৃত হয়েছিল। ফ্যানিস্ত শক্তির পতনের পর 
দখলদার ফেঁজি রূপে ভারতীয় ফৌজ মালয়, জাপান ও জার্মানীতে 
প্রেরিত হয়েছে। তাছাড়া, মিত্র অঞ্চলের বু জনপদে, বন্দরে, 
গিরিবর্মেও দ্বীপে রক্ষাফৌজ রূপে অবস্থান করেছে। 
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স্থলবাহিনীর মধ্যে শুধু ভারতীয় পদাতিক (1787 ) দলগুলিই 
ছিলন।। ভারতীয় গোলন্দাজ দল ও সাাজোয়া ফৌজের ( ঞ৮008190 
0০01৪) দলগুলিও (৪) বিভিন্ন ব্রিগেড ক্ূপে অভিযান ও সংগ্রামে 
যোগ দিয়েছিল । 

এছাড়া ভারতীয় “এঞ্িনিয়ার ফৌন্দের” (0012৪ ০£ []7119073 ) 
দলগুলিও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। (৫) 

যুদ্ধ আর্ত হবার প্রাক্কালে ( ১৯৩৯ সালে ) ভারতীয় ফৌজের 
সৈম্তসংখ্যা ছিল মোট ১৮৯, ০০০3 ১৯৪৫ সালে মোট সৈন্তসংখ্যা 
হয়__২৫ লক্ষ। পদাতিক, গোলন্দাজ, বিমান, নৌ, সাজোয়া, 
এঞ্জিনিয়ার, অর্ভন্তান্স, সিগন্তালার, ইত্যাদি প্রত্যেক বিভাগে 
স্হেসংখ্য। বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা 
ঈাড়ায়_-১৫,৭৪০ | 

বহু নৃতন রেজিমেন্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে গঠিত হয়েছে । 
(৬) কতগুলি রেজিমেন্টের নামকরণেও পরিবতণন হয়েছে । (৭) 
শুধু জাতি নিধিশেষে নয়, বয়স এবং স্ত্রীপুরুষ নিধিশেষে ফৌজ 
দল গঠিত হয়েছে। -এর মধ্যে উল্লেখযোগা হলো-_অক্সিলিয়ারী 
নারীবাহিনী এবং বালকবাহিনী । ভারতীয় নারী অক্সিলিয়ারী ফৌজ 
( চ7020909 4০1]17 00708, 71701) এবং বালক কোম্পানী 


(৪) ভারতীয ক্যাভাল্রি বা সওয়ার ফৌজ ইতিমধ্যে সবই যন্ত্রোপেত 
(7501)8721550' ) হয়ে, সাজোয়া ফৌজে ( £009150 00:05 ) পরিণত হয়েছিল । 

(৫) ভারতীয় স্তাপান” ও মাইনাম”( 58175152120 1411)615 ) দলগুলিকে 
নিয়েই এগ্রিনিয়ার ফৌজ গঠিত । 

(৬) মহর রেজিমেন্ট, বিহার রেজিমেন্ট, আসাম রেজিমেন্ট প্রভৃতি । নতুন 
গুর্থ| রাইফেল দল। নূতন শিখ পদাতিক দল ইত্যাদি। 

(৭) ১৯ হায়দরাবাদ রেজিমেণ্টের নাম বদলে গিরে কুমাযুন রেজিমেপ্ট 


হয়েছে। 


২৭৮ ভাঁরতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(73০57৪00102 )--ব্িটিশগঠিত ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে 
এই প্রথম নারী ও বালকের টৈনিকরূপে প্রবেশ। অবশ্, এই 
অভিনব ছু'টি বাহিনীর কাউকেই প্রকৃত সংহারধর্মা যুদ্ধকার্ষে নিযুক্ত 
হতে হয়নি । নারী অক্সিলিয়ারী দলের জনসংখ্যা ছিল ১* হাঞ্জার। 
ভারতের প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের ফৌজ বিভিন্ন রণক্ষেত্র 
ভারতীয় ফৌজী ডিভিসনের অঙ্গীভূত হয়ে যুদ্ধ করেছে। বুদ্ধকালে 
দেশীয় রাজ্য ফৌজের সৈন্তসংখ্যা হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার । 
যুদ্ধের সম্পর্কে যুদ্ধহীন বহু কাজের জগ্য অনেকগুলি “নাভিস" 
প্রবতিত হয়। এই সব বিচিত্র এবং বিবিধ সাভিসে ্ত্রী-ঘটিত 
একটি সাভিন ছিল-_নারী স্বেচ্ছাসেবিক। নার্ভিন ( ড০7090+8 
ড০1এঘয 8০1০9 )। দেশী ভাষায় এর নাম ছিল 'ফৌজী 
মেবাদারণী'। দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ কালে প্রায় ১* হাজার ফৌজী 
সেবাদারণী সংগৃহীত হয়েছিল । 
দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে ভারতীয় ৫ননিকের প্রাণ ক্ষয় হয়েছে কি 
পরিমাণ? 
১৯৪৫ সালের আগই মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সমর 
দপ্তরের বিবরণে দেখ! যায় :_-- 
নিহত--২৪১৩৩৮ 
আহত--৬৪১৩৫৪ 
সন্ধান পাওয়া যায় না_-১১,৭৫৪ 
যুদ্ধবন্দী_-৭৯১৪৮৯ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকের রণকীঙ্তি সংক্ষেপে বিবৃত 
হলো! : 
পুর্ব্ব আফ্রিকা (সুদান ও এরিত্রিয়া ) 
সুদান সীমান্ত থেকে ভারতীয় ফৌজের অভিযান ! মার্শাল 


সিরিয়! 
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গ্রাৎনিয়ানীর পরিচালিত ইতালীয় ফৌজের কাইরোমুখী 
'নাড়াশি” অভিযানের বিরুদ্ধে পাশ্টা অভিযান । গালাবাট 
ছুর্গ অধিকার । কাসালার উত্তরে ইতালীয় ঘাঁটিগুলির 
ওপর আক্রমণ। এরিত্রিয়া সীমান্ত অতিক্রম। আইকোটা 
অধিকার । কেরু নামক স্থানে ইতালীয় ব্রিগেডের উচ্ছেদ 
সাধন, ইতালীয় জেনারেলকে বন্দী করা হয়। 

বারেণ্ট,ট ও আগোরভাট-_ছুইটি যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ 
ও জয়লাভ | 

সামানী, ব্রিগস্ গীক, সাঞ্চিল, ক্যামেরণ রীজ, 
পিনাকেল, পিম্পল্‌, আযাকুয়া কোল ও ফোর্ট ডোলো- 
গোরোডোক-_-আড়াই হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে 
অবস্থিত এই কয়টি ইতালীয় রক্ষাঘাটি অধিকার । 

কেরেণ যুদ্ধ_-প্রবল সংগ্রামের পর বিখ্যাত ইতালীয় 
সামরিক ঘাটি কেরেণ অধিকার । 

আসমারা, আম্বা আলাগি দুর্গ অধিকার। পূর্ব আফ্রিকা 
রণাঙ্গনের ইতালীয় প্রধান সেনাপতি ডিউক অব আওযস্টাকে 
(10006 ০ 40308 ) বন্দী কর! । 

মেকিলি যুদ্ধব_এল আডেম থেকে অগ্রসর হয়ে এসে 
ভারতীয় ফৌজ মেকিলিতে উপস্থিত হয়। জার্মান বাহিনীর 
অগ্রগতি বিলম্বিত করার জন্য চারদিনব্যাপী সংগ্রাম। 


কিস্থয়ে নামক স্থানে ফরাসী ভিমি (৮11; ) বাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জয়লাত, কিনুয়ে অধিকার । মেজে অধিকার । 
দামাস্কান অধিকারের যুদ্ধ। দ্রামাস্কাসের পতন। 


২৮৩ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


উত্তর আফ্রিকা! € মিশর সীমান্ত, লিবিয়া ভ্রিপলি ) 


মেরস! মাটরুথ থেকে ভারতীয় ফৌজের অভিযান, 
আরম্ভ । নিবেইওয়া অধিকার ; ইতালীয় জেনারেল ম্যালেট্ি 
নিহত। পশ্চিম তুম্মার ও পূর্ব তুম্মার অধিকার । সিিবারানি 
যুদ্ধ ও জয়লাভ। বেনগাজির দিকে অভিযান । 

মিশর সীমান্ত থেকে, এল আঘেলিয়ার দিকে অভিযান । 
সিরিনাইকা যুদ্ধ ও জয়। সিদি রেজেগ যুদ্ধ। তোক্রক 
পুনরধিকার। জার্মান সেনাপতি রোমেল করুক বেন্গাজির 
ওপর আক্রমণ। তারতীয় ফৌজের সাময়িক পশ্চাদপলরণ। 
সিরিণ ও ভের্ণা নামক স্থানে ভারতীয় বনাম জার্মান 
পাস্তসের (728750া") ফৌজের গ্রবল সংঘর্ষ । এল 


আডেম যুদ্ধ। তৌক্রক বুদ্ধ, জার্মান ফৌজের আক্রমণে 
তোক্রকের পতন। তোক্রক থেকে ভারতীয় ফৌজের 
পশ্চাদপসরণ। 

হালফায়া পাস ( গিরিপথ ) যুদ্ধ ও জয়লাভ। 

এল আলামিন যুদ্ধ_রোমেল বাহিনীর পরাজয়, 
এল আলামিন অধিকার। নিদি ওমর যুদ্ধ ও জয়, 
লিবিয়া ওমর অধিকার । 

তুনিসিয়। 

ওয়াদি জিগ জাউ, গাবেস, ম্যাটমাট1 হিল্স-_-তিনস্থানে 
যুদ্ধ ও সাফল্য লাত। 

ফাটনাসা নামক স্থানে রোৌমেলের ঘাঁটি অধিকার ।. 
ওয়ার্দি আকারিত অধিকার। রোমেলের পশ্চাদ্ধাবন |. 
স্কাঝ্স, স্থসে ও এনফিডাতিল অধিকার। 
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জেবেল গাসি (70)০১০] 08991) আবন্রমণ ও 
অধিকার । 

মেজেজ এল বাব (11০0165 9] 880) যুদ্ধ ও 
জয়লাভ:। তুনিসিয়া অধিকার সম্পূর্ণ 


হংকং ও মালয় 


ংকং_জাপানীদের কাছে ১৯৪১ সালে ভারতীয় ফৌজের' 
আত্মসমর্পণ । 

কোটাবারু, ভোহোর, সিঙ্গাপুর--জাপানী আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ । 


বম] (১৯৪১-৪২) 


মৌলমিন যুদ্ধ__জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা । 
সমস্ত বর্মণ থেকে ভারতীয় ফৌজের আসামের পথে পশ্চাদপনরণ। 


বম৭ (১৯৪৩-৪৫ 


নাকিয়েডাউক গিরিপথ (25908] 799) ও মান্দালয় 
যুদ্ধ, জাপানী ফেঁজের পরাজয় এবং পশ্চাদপসরণ। 
মিচকিনা, মোগাউং, টামু টিড্ডিম,। সিতাউং, কালেমো' 
যুদ্ধ ও জয়লাভ। মান্দালয়, টাঙ্কুঃ প্রোম, ও পেগু 
গুনরধিকার। আরাকান অভিযান, কাংগাউ যুদ্ধ। রেঙ্গুন 
অধিকার । 


মণিপুর ও আসাম 


ভিমাপুর রোভ ও কোহিমা যুদ্ধ_-জাপানী ফৌজের 
পশ্চাদপসরণ । 


২৮২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ইতালী ও সিসিলি 


নালেনোঁতে অবতরণকালীন ঘুদ্ধ। সেন্টএঞ্জেলো আক্রমণ। 
স্ঠাংগ্রো নদী” যুদ্ধ। নেপল্স অভিযান । পিগলাটারে! 
আক্রমণ। কাসিনো বুদ্ধ ও কাসিনো অধিকার। রোম 
অভিযান ও রোম দখলের যুদ্ধ। আণেণ উপত্যকা 
অধিকার এবং ফ্লোরেন্সের অবরোধ মুক্তির বুদ্ধ। নিনিলিতে 
অবতরণ, বুদ্ধ, ও সিসিলি অধিকার । পয়েন্ট ৫৯৩ ও 
মনেস্টারি হিল যুদ্ধ, হ্যাঙ্গম্যান হিল আক্রমণ। আর্রি- 
যাটিক উপকূলে অবতরণ ও পর পর গথিক লাইন ও 
ও রিমিনি লাইন ভেদ! 


ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধকীত্তি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীকে আটলান্টিক, ভূষধ্যসাগর 
ও বম উপকূলে কর্তব্য পালন করতে হয়েছে । ১৯৪১ সালে ভারতীয় 
নৌবহরের একটি অংশ লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর ও পারস্য 
উপনাগরের রক্ষাকার্ষে নিয়োজিত হয়। ১৯৪১ সালে নোমালিল্যাণ্ 
'পুনরধিকারের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধকার্ধে লিপ্ত হয়। 
ভারতীয় নৌবাহিনীর কতকগুলি সপ সিসিলি অভিযানের নৌবহরের 
সঙ্গে কাজ করে। সাবমেরিণের আক্রমণ থেকে রক্ষার কাজে ও 
সামরিক সম্ভার প্রেরণের কাজে ভারতীয় সুপ নিয়োজিত হয়। 
ভারতীয় সপ 'কুষ্ণা, তার বিমানধবংসী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জার্মান 
গ্লাইডারের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। গোদাবরী” জার্ান 
সাবমেরিণ ধ্বংসের কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মালয় থেকে পশ্চাদ- 
পমরণের সময় “যমুনা” ও “নতলজে'র (98৮০] ) বিমানধ্বংসী কামান 
কিছু জাপানী বিমান ধ্বংস করে। 
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ভারতীয় নৌবাহিনীর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হলে! আরাকানের 
উপকূলস্থিত জাপানী নৌবহরের উপর আক্রমণ। এই আক্রমণ 
সাফল্যমণ্ডিত হ্য়। ভারতীয় নৌবহরের বেঙ্গল” ছুটি বুহদাকার ও 
প্রভূত অস্ত্রে সজ্জিত জাপানী বুদ্ধজাহাজের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। 
বেঙ্গলের আক্রমণে জাপানী জাহাজ সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়। আকিয়াব দখলে 
ও আরাকানে ভারতীয় ফৌজের অবতরণের কাজে ভারতীয় নৌবাহিনীর 
কৃতিত্ব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধের নময় ভারতীয় 
উপকূল রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় নৌবাহিনীর উপরেই ন্যাস্ত হয়। 


ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধকীতি 


ভারতীয় বিমানবাহিনীর কয়েকটি স্কোয়ড়নের ওপর ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অগনিত হয়। 

১৯৪২ সালে বর্ষার ওপর জাপানী আক্রমণের সময় বমণতে 
জাপানী সামরিক ঘাঁটি ও সৈগ্ শিবিরের উপর ভারতীয় বিমানবাহিনীর 
১নং স্কোয়ড্রন কয়েকবার হানা দেয়। সিয়াম বা খাইল্যাণ্ডের 
চিয়েংগ্রাই ও চিয়েংমাই নামে দু'টি স্থানের ছু*টি জাপানী বিমান ঘণাটির 
ওপর উক্ত স্কোয়ড্রন বোমা বর্ষণ করে। ২নং স্বোয়ড্রান ১৯৪৩ 
সালে উইংগেট অভিযানের ( 1028০ 7)য0০01610) সঙ্গে মধ্য 
বর্মায় জাপানী ঘণটি আক্রমণ করে। চিন্দুইন ও ইরাবতী নদীতে 
জাপানী পোতবহর ধ্বংস করার কাজেও উক্ত ২নং আত্মনিয়োগ করে। 
এ ছাড়। পর্যবেক্ষণের কাজও করতে হয়েছে । ৬নং ও ৮নং স্কোয়ডুন 
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জঙ্গী পর্যবেক্ষণ (18900700015981)06 ) ও স্থলবাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে 
সহযোগিতা রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে । ১৯৪৪ সালে ১নং ও ৭নং 
স্কোয়ডরন কোহিমা রণাঙ্গনে ও মধ্যবর্মার যুদ্ধে কাজ করে। 
আরাকান অভিযানের সময় ৪নং ও ন্নং স্কোয়ড্রান উপধুপরি বোমা" 
বর্ষণ দ্বারা হানাদারী কাঙ্গ করে। এছাড়া সামরিক উপকরণ 
সরবরাহের কাজও ভারতীয় বিমান বহরকে যথেষ্ঠ করতে হয়েছে। 


৩ :১ অনুপাত” পলিসি 


যুদ্ধকালেই হোক্‌ বা শান্তিকালেই হোক, ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে 
ব্রিটিশের যতগুলি সতর্কতার পলিমি এবং ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে 
একটা হলো '৩ ২১ অনুপাত” পলিসি । এটা অতি পুরাতন পলিসি। 
সিপাহী বিদ্রোহের পর লী-কমিশন (১৮৫৯ সালে) ভারতীয় ফৌজ 
পুনর্গঠন সম্পর্কে যেসব স্থপারিশ করেন, তার মধ্যে একটি স্থপারিশ 
এই ছিল যে, ভারতে অবস্থিত ফৌজের' ( 4005) 20 10019 ) 
ব্রিটিশ সৈম্ঘদলের জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় দেশী সৈন্যদলের' 
জনসংখ্যা তিনগুণের বেশী হতে পারবে না। এই “৩ : ১ অন্থপাত, 
পলিসির কোনকালে ব্যতিক্রম কর! হয়নি । নিয়োক্ত তথ্য থেকেই এই 
পলিসির বাস্তব পরিচয় পাওয়া যাবে। বিভিন্নকালে ভারতে অবস্থিত. 
ফৌজে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যের জনসংখ্যা উদ্ধত হলো । 


সময় ভারতীয় সৈম্তনংখ্যা ব্রিটিশ সচ্যসংখ্য! 
১৮৬৩ ২০৫১৬০ ৬৫,০৬০ 
১৮৮৭ ১৫৩)০৪৩ ৭৩১০ ৪৩ 
১৯৩৩ ১৪২,০০০ ৭৭১০৩ ০ 
১৯২৩ ১৩৯১৬ ৩০ ৬৬)০০০ 
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দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেও এই “৩ : ১* পলিসির 
অনুরূপ একট। পলিসি অব্যাহত ছিল। ভারতীয় ডিভিসনের অন্তর্ত,ক্ত 
যেসব ব্রিগেড ছিল, নেই ব্রিগেভের গঠনগত রূপ লক্ষ্য করলেই এই 
পলিসির স্বরূপ বুঝতে পার। যায়। প্রত্যেক ভারতীয় ব্রিগেডের মধ্যে 
একটা ক'রে ব্রিটিশ দল ঢ.কিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, ধরা যাক ৪নং 
তারতীয় ডিভিসনের অন্তর্.ক্ত ৫নং ব্রিগেডটির কথা । রয়্যাল ফিউজি- 
লিয়ার্ (7১০51 [0911105 ) নামে একটি ব্রিটিশ সৈন্যাদল, ৩১ পাঞ্জাব 
(রেজিমেন্ট ও ৪1৬ রাজপুতানা রাইফেল-_এই তিনটি দল নিয়ে €নং 
ব্রিগেভ গঠিত। এক্ষেত্রে অন্গপাতটা ২:১ হয়েছে দেখা যায়। 
বর্তমান ব্রিটিশ সামরিক কর্তারা অবশ্ঠ এই ব্যাপারকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা 
ক'রে বলে থাকেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজের রণদক্ষতা উন্নত ক'রে 
'তোল্বার জন্মেই এক একটি দক্ষ ব্রিটিশ দলকে এক একটি ভারতীয় 
ব্রিগেডের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ দলগুলি কি এতই রণদক্ষ? 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় দলগুলির সঙ্গে তারা ঘুক্ত থাকেন বলেই কি ভারতীয় 
দলগুলি অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চ রণকুশলতার প্রমাণ দিতে পারে; নইলে 
পারতো না? 
এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক ব্রিটিশ বুগ্ধতাত্বিকের অভিমত উদ্ধত 
কর! গেল। অক্সফোর্ডের যুদ্ধেতিহাসের অধ্যাপক্ষ ক্যাপ্টেন সিরিল 
ফল্স্‌ সম্প্রতি (এপ্রিল ১৯৪৮) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন । এই গ্রন্থে ক্যাপ্টেন ফল্স্‌ মন্তব্য করেছেন যে : 
«ভারতীয় ফৌজের পদাতিক ব্রিগেডগুলি গঠনের ব্যাপারে 
একট] থিয়োরি অন্থসরণ কর! হয়ে থাকে । এই খিয়োরি হলো, 
ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেডের মধ্যে একটা ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন 
ঢাকয়ে দিলে ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলির সম্মুখে রণদক্ষতার 
একট। উচ্চ আদর্শ রাখা হবে। ভারতীয় ব্যাটালিয়নগুলির 
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অনেকে গত প্রথম মহাধুদ্ধে যদিও বেশ ভাল কাজ করেছিল, 
তবুও সাধারণতঃ এ থিয়োরি অন্থনারেই ভারতীয় ব্রিগেড 
গঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে । দ্বিতীয় মহাবুদ্ধেও প্রথম 
প্রথম এই থিয়োরি অন্ুনারে ব্যবস্থা! আরম্ত করা হয়েছিল, 
কিন্তু এই বুদ্ধে ভারতীয় এবং গুর্থা ব্যাটালিয়নগুলি যতদিন 
পর্বন্ত যেভাৰে হদক্ষতার প্রমাণ দিয়ে কাজ করতে পরেছিল, 
ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নগুলি তা করতে পারেনি । ১৯৪৪ সালের 
মধ্যেই এই সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ভারতীয় 
ব্যাটালিয়নের পক্ষে ব্রিটিশ ব্যাটালিয়নের কাছ থেকে 
কোন উচ্চ আদর্শ বা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার কোন 
দরকার নেই।” (১) 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট ছাড়া অন্যান্য 
বিভিন্ন সমরনজ্জার রেজিমেণ্টগুলি কি পরিমাণে প্রসারিত হয়ে যুদ্ধকাধে 
নিয়োজিত হয়েছিল, তার সংখ্যা এই প্রলঙ্গে প্রদত্ত হলো । এই 
থেকে অনুমান কর! ঘ্বাবে, দ্বিতীয় ম্হাবুদ্ধে প্রয়োজনের গরজে 
অস্ততঃ ভারতীয় স্থলবাহিনীকে অস্ত্রসঙ্জায় পিছিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি । 
এবং স্থলবাহিনী সর্বপ্রকার স্থলবুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিল বলেই 
“সিদিবারানি', এল আলোমিন”, “কেরেন', “কানিনো” ও “কাংগাউ' 
সম্ভব হয়েছিল। 

(1) 47159 6109০075 91002 10101, 6106 50101)9516102 0£ 07002 1001- 
9099 01? 61১9 10100180 005 5785 108890 ৮888 6172৮ 61709 8110819 13710191) 
05৮691705 17007077911 218010999 ৮৮০1৭ 99 8, 8680.0950. 800. 107০৮139218 
95:0007919 ৮০ 6159 100100 08668170179, 09990 88 ৮০০ 3708755 0৫ 619 1,6৮০" 
2, 6118 খা ০010 9 6015 ৬95 1007 1010 00107179019] জা০০৭ ০8 
2) 1028506109. 11090 58 8190 6179 0989 17) 61093600770 ৬৮/০710 ৬৪৮ ৮০ 5৮৪০৮ 
1৮19১ 1006 10019 6109 137161518 0809150159 010 2006 9৪ ৮ 7019 7:01008,27) 2৮ 
8009101099৮ 9৪ 1075 25 109 12501250 2৮50. 099012008) 00665119779, 1944 
2৮ ০০]৭ 190৮ ০9 ৪217. 65৪৮ 60999 7978 এ) 89907 0990. 0৫ 98 9য8,021019 89 


৮5 (0:009929,-]109 990০00. ০০৭ ৬9৮ 05 08910682 0970] [79119 
১৫0969890০0? 17196০07 ০? ৮৪১ 05020. 








দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক ২৮% 


বিভিন্ন দল সৈম্যাসংখ্য। 


তারতীয় নাজোয়। দল 


( ব। “40099 001109” ) ৩১১০ ০০ 

( রয়্যাল ) ভারতীয় গোলন্দাজ 

( “1. 8.৮) হি 

ভারতীয় এগ্রিনিয়ার (“ু. 7]. ) ২৬৩১০০০ 
ভারতীয় সিগন্যাল দল 

( 91619] 0071)5 ) “[, ৪.0, ৬৮১০০ ০ 


ভারতীয় মেডিক্যাল দল 
(47005 11991091 0011)5 ) 4]. &. 81. 0১ ১৬৭১০ ০০ 


( রয়্যাল ) ভারতীয় ফৌজী সান্ডিস দল 


( 41:95 90751099 0011)9 ) ৩৬০)০০ ০ 
“8. 4. ৩0. 
ভারতায় অর্ভন্যাম্ল দল 
( “40005 07017915009 0921)”, ) ৬৪১০ ০০ 
/1-978% 


ভারতীয় ইলেকটি কাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার 
(41005 15190010981 &6 01001590109 10186111901, ) 
££]. 4১, 0. 11. 19.) ৯৯১০ ০০ 
এই হলো সংক্ষেপে বণিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় ফৌজ। 
মরুভূমির ঘুদ্ধে, জঙ্গলের বুদ্ধে ও পর্বতের বুদ্ধে _এই লক্ষ লক্ষ ভারতীয় 
অফিসার ও “জওয়ানের” দল শোধ, সাহস ও রণকুশলতার চরম কীতি 
অর্ধ পৃথিবীর রণক্ষেত্রে চিহ্নিত করেছে। পক্ষে অথবা বিপক্ষে, 
পৃথিবীর সর্বজাতির সৈনিক বিশ্মিত হয়ে দেখেছে, “লাল ঈগল? ও 


২৮৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


“ব্যান্র শিরে'র দল (৪নং ভারতীয় ডিভিনন ও ২৬নং ভারতীয় 
ডিভিসন ) কী দুর্বার অভিযানে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অগ্ প্রান্তে 
দুর্গের পর দুর্গ, ঘাটির পর ঘাঁটি, শিবিরের পর শিবির ছিন্নভিন ও 
অধিকার ক'রে ফিরেছে । হর হর মহদেও ! মারাঠ। পদাতিকের রণনুংকার 
কেরেনের পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ইতালীয় শিবির চূর্ণ ক'রে দিয়েছে। 
হনুমান জী কি জয় ! জাঠ পদাতিকের রণোন্সত্ত নির্ধোষ, মধ্যপ্রাচ্যের 
রাত্রির নিঃস্তব্ধতা চম্কে দিয়ে বিপক্ষের প্রাণ চম্কে দিয়েছে। 
খাল্সা জী কি জর! দূরু আব্রিয়াতিক রণাঙ্গনে শিখ পদাতিকের 
যুদ্ধনাদ দিক্প্রাস্তর প্রকম্পিত করেছে । ভারতীয় বিমানের গুরুগর্জন, 
ভারতীয় রণপোতের সর্প সমুদ্র পরিক্রম।_-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে 
এক একটি কীতির অধ্যায় রচন। করেছে। এক ঘটনাবহুল, দৃশ্তবহুল 
ও কাহিনীবহুল ইতিহাস। দূর মরু ও অরণ্যে দেখা যায় পাতিয়ালার 
রাজেন্দ্র পদাতিক প্রবল ভ্রোতের মত এগিয়ে চলে যাচ্ছে, 
মধ্যপ্রাচ্যের মর্গ্ান পার হয়ে চলেছে বিকানীরের উষ্রীরো হী 
সৈন্য “গঙ্গা রিসালা”। এই রণক্ষেত্রে আলোয়ারের 'জয় পল্টন 
এ রণক্ষেত্রে'ভোপালের গওহর-ই-তাজ'। সমুদ্র উপকূলের দিকে 
লক্ষ্য করলে, আরও কত অভাবিত ও অকল্িত দৃশ্ঠ দেখা যায়-_ 
দেখা যায় ভারতীয় স্যাল্ভেজ্ত তরী দ্রাবতী” জলতল থেকে এক 
একটি সমাধিস্থ জাহাজ উদ্ধার ক'রে ফিরছে। আফ্রিকা রণাঙ্গনে 
দুর্ধর্ষ লাল ঈগলকে ( ৪নং ভারতীয় ডিভিসন ) স্বয়ং সম্রাট ও মিঃ 
চাচিল অভিবাদন জানাতে উপস্থিত হয়েছেন । জলে, স্থলে ও 
আকাশে বিক্ষোরকের এক বিরাট সংহারলীলার মধ্যে ভারতীয় 
ফৌজের অগ্রিদীক্ষা সমাপ্ত হয়__ছয় বংসর কাল পরে--এক্সিস 
পক্ষের চরম আত্মসমর্পণের পর। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কৃতিত্বের কারণে ভারতীয় দৈনিকের! যে 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক ১৮৯ 


পরিমাণ পদক ও পুরস্কার লাভ করে, সরকারী বিবৃতিতে উল্লিখিত 
তার হিসাব উদ্ধত হলো: সব স্থদ্ধ 'জঙ্গী ইনামের সংখা 
হইলো ১২,৫০০ | এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ব্রন ৩১টি, তা ছাড়া 
'তারকা” (96৪৮) পুরস্কার দেওয়া হয় কয়েক লক্ষ । যথা £ 

(ক) ১৯৩১৯-৪৫, তারকা-_-১,৫০০১০০০ 

(থখ) বর্শা তারকা --১১২০০১০০০ 

(গ) আফ্রিকা তারকা _-২০২,০০০ 

“তারকা ও ঘেডাল দেবার জন্য ২০০ মাইল রিবন ( ফিতা) 
এবং ১ কোটী ৮* লক্ষ তোলা ধাতু খরচ হয়।” 


১৪) 


ভারতের প্রধান সেনাপতি ( ১৭৪৮-১৯৪৭ ) 


১৭৪৮ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পধস্ত, 
ছু'শো বছর ধ'রে ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে 
ব্রিটিশ জেনারেলের দল সপ্রতাপে ভারতের ফৌজী সাধনা পরিচালিত 
ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ভারতের নেই ফৌজী সাধন! শুধু ব্রিটিশ 
সাআ্াজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছে । প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড 
অকিনলেকের সঙ্গে সঙ্গে এই ছুশে! বছরের প্রাধান্যের ইতিহান 


সমাপ্ত হয়। 


লাম সাল 

(১) মেজর লরেন্স ( 14৮10))00 ) ১৭৪৮ 

(২) কর্ণেল আডলারক্রন ( 40107001) ) ১৭৫৪ 

(৩) কর্ণেল ক্লাইভ (011৮9) ১৬ 

(৪) মের কেল্যাণ্ড ( 08111800 ) ১৭৬০ 

(৫) মেজর ক্যার্ণাক (0120 ) ১৪2 

(৬) লেঃ কর্ণেল কুট (0০০৮০) ডিও 

(৭) মেজর আডাম্স (401907)5) ১৭৬৩ 

(৮) মেজর ক্যার্ণাক ( 08710) ১৭৬৪ 

(৯) মের মান্রো (81900 ) ১৭৬৪ 

(১০) ব্রিগ জেনারেল ক্যানাক ( 07780 ) ১৭৬৫ 
(১১) মেজর জেনারেল রলাইভ ( 01৮০ ) ১৭৬৫ 
(১২) কনেল স্মিথ (81)161) ) ১৭৬৭ 


(১৩) ব্রিগ, জেনারেল বার্কার (7387৩: ) রত 


ভারতের প্রধান সেনাপতি ২৯১ 


। ১৪) কর্ণেল চ্যাপম্বান ( (91721)17121) ) ১৭৭৪ 
। ১৫) লেঃ জেনারেল ক্লেভারিং ( 004৮6717)6 ) ১৭৭৪ 
(১৬) লেঃ জেনারেল কুট (৫০০৮০ ) ১৭৭৯ 
(১৭) লেঃ স্পপার (১101927" ) ১৭৮৫ 
(১৮) লেঃ জেনারেল কর্ণওয়ালিন ( (১0শো৮/2115 ) ১৭৮৬ 
(১৯) মের গেনারেল এবারকন্ষি ( 41১৮7০97005 ) ১৭৯৩ 
(২৯) লেঃ জেনারেল ক্লার্ক (0180) ১৭৯৭ 
(২১) লেঃ জেনারেল লেক (149) ১৮০১ 
(২২) জেনারেল কর্ণওয়ালিন (00177৪]8 ) ১৮০৫ 
(২৩) জেনারেল লর্ড লেক (74979) ১৮০৫ 
(২৪ ) লেঃ জেনারেল হেউইট (17০16 ) ১৮০৭ 
(২৫) লেঃ জেনাবেল মুজেণ্ট ( 76০12) ১৮৬২ 
(১৯৬) জেনারেল আল” অব ময়রা ( 81018 ) ১৮১৩ 
(২৭) লেঃ জেনারেল পাজেট (1১৩ ) ১৮২৩ 


(২৮) জেনারেল লর্ড কম্বারমীয়ার ( (96977100060) ১৮২৫ 
(২৯) জেনারেল আল" অব ডালহৌসি ( 1)৮11)00510 ) ১৮৩০ 


(৩০) জেনারেল বার্ণ স্‌ ( 132765 ) ১৮৩২ 
(৩১) জেনারেল লর্ড বেন্টিক ( 7919617)01হ ) ১৮৩৩ 
(৩২) লেঃ জেনারেল ফেন ( মাহ09 ) ৬১৮৩৫ 
(৩৩) মেজর জেনারেল নিকল্স্‌ (০0115 ) ১৮৩৯ 
(৩৪) জেনারেল বার্ট (7387৮) ১৮৪৩ 
(৩৫) নেপিয়ার ( 81)10") ১৮৪৯ 
(৩৬) জেনারেল গোম (0107077) ) ১৮৫০ 
(৩৭) €নারেল আনপন ( &অ০7) ) ১৮৫৬ 


(৩৮) জেনাবেল ক্যাম্েল ( 080100611 ) ১৮৫৭ 


২৯২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(৩৯) জেনারেল রোজ (1১০৭৪) 

(৪০) জেনারেল ম্যানস্ফিন্ড (1127911610 ) 
(৪১) জেনারেল নেপিয়ার ( ৪7১1০) 
(৪২) জেনারেল হেইন্স্‌ ( ঘ৪1295 ) 
(৪৩) জেনারেল স্টয়ারট (3017970) 
(৪৪) জেনারেল রবাটস্‌ (1০7০7০5 ) 


জেনারেল ওয়েভেল ( ৮৮5০1) 


(৪৫) জেনারেল হোয়াইট ( %ড1)166) 
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(১৫ই আগস্ট ) 


ফীন্ড মার্শীল অকিনলেক ব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষের শেষ সেনাপতি । 
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ফীন্ড মার্শাল অকিনলেক ( 40011101900) ১৯৪৩-৪৭ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 


মহাযুদ্ধের অন্তে ভারতের কংগ্রেন নেতা ও কমী' কারাগাব 
থেকে মুক্তিলাভ করেন। আর একটি ঘটন। দেখা দেয়। ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিবিরে ফৌজের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ 
আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই নব ফৌজী বিক্ষোভগুলি মূলতঃ 
নাভিসঘটিত অস্থবিধ, অল্প বেতন, বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হয়েছিল, এবিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নায়কগণ 
বিক্ষুব্ধ ভারতীয় সৈনিককে শান্ত থাকবার জন্য অনুরোধ করেন এবং 
এই অন্থুরোধ সফল হয়। রয়্যাল এয়ার ফোসের (13. &. দা.) 
একদল ব্রিটিশ বৈমানিককেও এই সময় বিক্ষোভ বা বিদ্রোহমূলক 
আচরাণের অপরাধে বিচার করা হ্য়। স্তরাং এই সব ফোৌজী 
বিক্ষোভগুলি বস্তঃ যুদ্ধোত্তরকালীন অসন্তোষজনিত বিক্ষোভ ছিল, 
রাজনৈতিক বিক্ষোভ নয়। ভারতীয়, গুর্খা এবং ব্রিটিশ সকল শ্রেণীর 
সৈনিকের মধ্যে এই অসন্তোষ অল্প অল্প দেখা দিয়েছিল । 

যুদ্ধের পর ইতলগ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রেও একট৷ পরিবর্তন হয়। 
সাধারণ নির্বাচনে চাচিল দলেব পরাজয় এবং শ্রমিকদলের 
সাফল্য। মিঃ আযাটুলিকে প্রধান মন্ত্রীৰপে নিয়ে শ্রমিকদলের 
মন্ত্রিসভ। প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এর পর ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় দ্রুত ঘটনাবলীর 
পরিবর্তনের পাল। আরম্ভ হয়। পর পর ক্রম অনুসারে এই পরিবর্তনেব 
প্রধান ঘটনাগুলিকে সাজানো যেতে পারে : 


২৯৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১৫ই মার্চ ১৯৪৬ __ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আযাটুলি খোষণা 
করেন যে-_ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের 
কাছে শান্তিপূর্ণভাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা! 
হস্তান্তর করবেন । 

মার্৮মে ১৯৪৬ ব্রিটিশ মন্ত্রিমশনের ভারত আগমন । 

মন্ত্রিমিশন কতৃক ১৬ই মে তারিখের 
পরিকল্পনা ঘোষণা । 

২৯শে জুন ১৯৪৬ _ ভারতে সাময়িক “তদারক? ( 080৮515) 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা! ৷ 

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ __মূসলিম লীগ কৃকি “প্রতাক্ষ সংঘষ 
দিব” উদ্যাপন--কলিকাতায় ভয়ঙ্কর 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম। আরম্ত। 

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ __অন্তর্ব্তী (17700519.) গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠ। | 
প্রথম জাতীয় গবর্ণমেণ্ট__ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহরু ও দ্েশরক্ষা মন্ত্রী বলদেব পিং। 

১২ই অক্টোবর ১৯৪৬ __অন্তর্বতী গবর্ণমেন্টে মুসলিম লীগের 
যোগদান । 

৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ __-ভারতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন | 

জানুয়ারী ১৯৪৭ __পাঞ্জাবে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক আক্রমণ 

আর্ত । ৃ 

২*শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ঘোষণা-_-“দায়িত্ব- 
শীল ভারতীয় পক্ষসমূহের” (7991)011- 
91019 [10187 108,005” ) ওপর ক্ষমতা 
অর্পণ করা হবে, ১৯৪৮ সালের জুন 
মাসের মধ্যে । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ২৯৫ 


২৪শে মাচ ১৯৪৭ -_লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের গবর্ণর জেনারেল 
রূপে ভারত আগমন । 
৩রা জুন ১৯৪৭ -ত্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ঘোষণা “১৫ই 


আগষ্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা 
হবে।” ভারত খণ্ডনের আভাষ। 
১৮ই জুলাই ১৯৪৭ -_ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা বিল' 
গৃহীত। ভারত ও পাকিস্তান নামে 
ছুইটি ডোমিনিয়ন স্থষ্টির ব্যবস্থা। 
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ -_ভারত খগ্ডন। ভারত ও পাকিস্তান নামে 
দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি ও ক্ষমতা 
হস্তান্তর । স্বাধীন ভারতের জন্ম । 
লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভারত আগমন এবং তারপর ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের ঘোষিত ৩র। জুনের (১৯৪৭ ) পরিকল্পন। ভারতের কংগ্রেন ও 
মুসলিম লীগ উভয়েই সমর্থন কবে। এর পরেই ভারত খগুনের 
আয়োজন আরম্ভ হয়। ভারত খণগ্ডনের বিভিন্ন বিভাগীয় উদ্যোগের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফৌজ খগুনেরও উদ্যোগ আরম্ভ হয়। 
১৫ই আগষ্টের মধ্যে ভারতীয় ফৌজ খণ্ডনের পরিকল্পনাও সমাপ্ত 
হয়। ভারতীয় ফৌজের একটি অংশ পাকিস্তানী ফৌজে পরিণত 
হয়। এর পরের অধ্যায় হলো "স্বাধীন ভারতের" ফৌজের পুনর্গঠন । 
সুতরাং মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হবার পর থেকে বর্তমান পধস্ত ভারতীয় 
ফৌজের ইতিহান তিনটি প্রধান পরিবর্তনের অধ্যায়ে ভাগ কর। 
যেতে পারে। 
(ক) সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫--৩র। জুন ১৯৪৭ : ব্রিটিশ গবণমেণ্টের 
নীতি অনুযায়ী অখণ্ড ভারতীয় “ফীজের ছাটাই, পরিবর্তন ও 
পুনর্গঠনের অধ্যায় 


২৯৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(খ) ও৩রা জুন, ১৯৪৭__-১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ : ভারতীয় ফৌজ 
খগ্ডনের পদ্ধতি, ব্যবস্থা ও উদ্যোগ । 
(গ) ১৫ই আগষ্টের পর: ১৫ই আগস্টে স্বাধীনতা লাভের 


অব্যবহিত পরে ভারতীয় ফৌজের জীবনে বিশিষ্ট কয়েকটি 
এতিহাসিক পরিবতর্ন ও ঘটন|। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫__৩রা জুন, ১৯৪৭ 


খেলার শেষে যেমন খেলাঘর ভেঙে দেবার ব্যাপার দেখা 
যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় ফৌজে সেই ব্যাপার দেখ 
দিল। দলভঙ্গের ( 1)617001)10198,6101) ) পাল! | দলভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় ফৌজের পুনর্গঠনের কথাও ওঠে। ভারতীয় রণক্লান্ত 
শিবিরকে ভেঙে ছোট করা, সেই সঙ্গে নতুন পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করার 
উদ্যোগ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর্ত করেন। অকিনলেক তখন (১৯৪৫ 
সাল) ভারতের প্রধান সেনাপতি । আর একজন প্রাক্তন সেনা- 
পতি তখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল--লঙ ওয়াভেল। 

অকিনলেক ঘোষণা করলেন--“১৯৪৬ সালের ৩১শে মে 
তারিখের মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ ভারতীয় সৈনিককে বিদায় দেওয়ার 
কাজ সমাপ্ত করতে হবে|” এটা হলে প্রথম দফায় যত সংখ্যক 
টৈনিককে বিদায় দেওয়া হবে তার সংখ্যানির্দেশ। এর পর দ্বিতীয় 
দফায় আরও কয়েক লক্ষ বিদায় দেওয়া হবে! তারপর তৃতীয় 
দফা । এই ভাবে সৈন্য বিদায় ক'রে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে 
তারতীয় ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ১০ লক্ষ করা হবে-এই ছিল 
অকিনলেকের পরিকল্পন] । 

পরিকল্পন] অনুসারে প্রতি মাসে হাজার হাজার ঠৈন্য বিদায় ক'রে 


দ্বিতায় মহাযুদ্ধের পর ১৯৭ 


দেওয়া হতে থাকে । ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে হিসাব ক'বে 
দেখা গেল যে ১২ লক্ষ সৈম্ঠ বিদায় করা হযেছে । ১৯৪৭ সালেব 
জানুয়ারী মাসের শেষে হিসাব নিয়ে দেখা যায়, ১১২৯৫, ৩২৪ জন 
ভারতীয় টৈনিককে বিদায় করা হয়েছে। 

২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) তাবিখে অন্তর্বতী গবণমেন্টেব অর্থ- 
মন্ত্রী মিঃ লিয়াকং আলি বাজেট নিবেদন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন : 
“যত সংখ্যক সৈন্য বতমানের মত বিদায় দেওয়া হবে বলে স্থিব 
করা হয়েছিল, সেটা! সম্পূর্ণ করাব জন্য এখনও আবও ২লক্ষ সৈন্য 
বিদায় দেওয়। বাকী আছে।” 

কিন্ত বিদায় দেবার পাল। আর খুব বেশী দৃব অগ্রসর হয়নি । কাবণ, 
ভারতে আসন্ন একটি বিরাট বাজনৈতিক পরিবতনেব স্থচন। দেখা 
দেয়। ভারতবর্ষ ছু”ভাগ হবে এবং স্বাধীন হবে, এই ছুই পরিবঙনের 
আভাষ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ঘোষিত ৩র! জুনের (১৯৪৭) 
পরিকল্পনায় । 

তবে যুদ্ধ অবসান থেকে আরম্ভ ক'বে এই ৩র; জুন (১৯৪৭) 
পধন্ত সময়ের অধ্যায়টিকে শুধু ভাবতীয় ফৌজ হান করার পালা 
বল। উচিত নয়। এরই মধ্যে ভারতের প্রধান সেনাপতি 'অকিনলেক 
ভারতীয় ফৌজ পুনর্গঠন লন্বন্ধে কতগুলি নীতি গ্রহণ করেন এবং 
কতগুলি উদ্যোগ আরম্ত হয়। 

নীতির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিষয় ছিল, ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণ 
জাতীয়করণের বিষয় । ভারতীয় ফৌজকে ব্রিটিশ অফিসার দ্বারা 
পরিপৃর্ণ ক'রে রাখা আর চল্তে পারে না, ভারতীয় জনমতের এই 
পুরাতন দাবীও নতুন ক'রে সরব হয়ে ওঠে। অকিনলেকও ঘোষণা 
করলেন, ভারতীয় ফৌজের 'জাতীয়করণ এইবার সম্পূর্ণ করা 


হবি। 
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জাতীয়করণ ( 8.010191158010£ ) কথাটার অর্থ কি? লক্ষ্য 
কি? 

“একটি সম্পূর্ণ জাতীয় বাহিনী স্থন্ট করা। বর্তমান ভারতীয় 
বাহিনীর যে রকমের দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতার কোন অবনতি 
শা ক'রে সবচেয়ে কম সময়েব মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় টসনিক ও 
ভারতীয় অফিসার দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী ৮* 

ভারতীয় রাষ্ত্রীয় পরিষদ ব! কাউন্সিল অব স্টেটের অধিবেশনে 
(৮ই এপ্রিল ১৯৪৬) পণ্ডিত হ্বদয়নাথ কুঞ্জরু যে প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন, তারই আলোচন। প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান সেনাপতি উক্ত 
মন্তব্য করেন। পণ্ডিত কুপ্তরুর প্রস্তাব ছিল__-কতদিনের মধ্যে 
ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করা 
হবে, তার জন্য একট] সময়ের লীম। নির্দিষ্ট করা হোক। পণ্ডিত 
কুপ্ধর দাবী করেন যে, দশ বতসরের মধ্যে জাতীয়করণ সম্পূর্ণ 
ক'রে ফেলতে হবে, এই সিদ্ধান্ত করা হোক । 

পণ্ডিত কুগ্রুর প্রস্তাব সম্পকে স্যার ক্লড অকিনলেক আরও 
যেসব মন্তব্য করেন সেগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । বহু বসব 
আগে সাইমন কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে, অতি দূর ভবিষ্যতেও 
ভারতীয় বাহিনী থেকে ব্রিটিশ অফিনার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা 
সম্ভব হবে না। সাইমন কমিশনের কল্পনার চিবৰকালের ব্রিটিশ 
অফিসার অধ্যুষিত ভারতীয় ফৌজের যে রূপ স্থান পেয়েছিল, 
১৯৪৬ সালে পৌছেও দ্রেখ! যায় যে স্যার ক্লড অকিনলেকের 
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কল্পনাতেও সেই ছবিই বড় হয়ে রয়েছে। স্যার ক্লুভ মন্তবা করেন 
যে, ভ্রত জাতীয়করণ সম্ভব হবে না এবং হওয়া উচিত নয়। 
ভারতীয় ফৌন্জ থেকে ব্রিটিশ অফিসারদের দ্রুত (অর্থাৎ ১০ 
বত্সরের মধ্যে) বিদায় দিলে ভারতীয় ফৌজের যুদ্ধদক্ষতা (6- 
0197)%) ভাস পাৰে। 

স্যার ডের আর একটি মন্তব্য শুনে রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভারতীঘু 
সদস্যেরা অনেকে বিশ্ময় বোধ করেছিলেন । ধৃদ্ধের সমর ষেলব 
অফিসাব দক্ষত। এবং কৃতিত্বের সঙ্গে ফৌজ পরিচালনার 'প্রমাণ 
দিয়ে থাকে, শান্তির সময়ে তারা সেরকম দক্ষতা বা কৃতিত্বের 
প্রমাণ দিতে পারে না। এট! নাকি সার ক্লডের অভিজ্ঞতালন্ধ তত্ব। 

পণ্ডিত কুঞ্জরুর প্রস্তাব ভোটে পরাভূত হওয়ায় স্যাব ক্লুড 
অক্নিলেকের “যতদূর সাধ্য অল্প সময়ের মধ্যে" জাতীয়করণের 
নীতি অব্যাহত থাকে । 

৬ভ মাচ (১৯৪১) তারিখে ভারতের বুদ্ধ সেক্রেটারী মিঃ 
ম্যাসন একটি বিবৃতিতে যে তথ্য প্রকাশ করেন, তাতে দেখ! 
যায় নেসময় ভারতীয় ফৌজেব “উচ্চ অফিসার পদে কত সংখ্যক 
ব্রিটিশ এবং কত সংখাক্‌ ভারতীয় ছিল। 


পদ ব্রিটিশ আফসার ভারতীয় অফিপার 
৬৩জন মেজর জেনারেল ৬৩ 4 


১২ জন ব্রিগেডিয়ার ১১৬ ৪ 
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২১৪ চন কণেল ১৯১ ২৩ 
১৮৬৮ জন লেঃ কর্ণেল ১৬২৮ ২৪ 

১৯৪৬ সালে ৮ই এপ্রিল তারিখে প্রধান সেনাপতি অকিনলেক 
ভাবতীয় ফৌজের স্থায়ী কমিশন প্রাপ্ত অফিসারের সংখ্যার একটা 
হিসাব দাখিল করেন। ১৯৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে 
ভারতীয় ফৌজে (স্থল নৌ ও বিমান | নিষু স্থায়ী কমিশন প্রাপ্ত 
অফিলারের নংখ্য। হলে| : 

ব্রিটিশ অফিসার--২৩৬৬ 

ভারতীয় অফিনার-:৬৭৯ 

কিভাবে এই বিরাট নংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারের পরিবতে 
ভারতীয় অফিসার নিয়োগ নম্ভব করা যায়, এটাই ছিল ভারতের 
প্রশ্ন। কিন্তু ব্রিটিশ গবণমেণ্ট' তথ। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে এমন 
কোন স্তস্পষ্ট পদ্ধতির কথা বলতে পারলেন না, যার ফলে একটা 
ধারণা সম্ভব হতে! যে এই ভাবে অমুক সময়ের মধ্যে ভারতীয় 
ফৌজের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হবে। 

এর আগে ভারত গবর্ণমেণট একটি দ্েশরক্ষা পরামশ কমিটি 
(1)61011009 (017371686৮0 (107))181090 ) গঠন করেছিলেন । 
ভাবতীয় ফৌজেব পুনগঠন; জাতীয়করণ উত্যাদি ব্যবস্থার নীতি ও 
বাতি নির্ধারণের জন্য এই কমিটির ওপর সব কর্তব্য ছেডে দিয়ে 
আর কোন কার্ধকরী উদ্যোগ এ বিষয়ে অগ্রনর করা হয়নি। 

এরই মধ্যে ভারত গবর্ণমেন্ট একট। ঘোষণ1 অবশ্য করেছিলেন । 
১৯৪৫ সালের মে মানে ঘোষণ। কর! হয় যে ভারতবর্ষে জাতীয় 
বুদ্ধস্বৃতি আকাডেমি ( 861008] 9৮ ৪:-81017)0718) 4১08016)5 ) নামে 
একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা কর। হবে। জল, স্থল ও বিমান, 
বাহিনীতে অফিসার পদে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্য এইখানে 
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শিক্ষার্থী সৈনিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে, তাছাড়। টেকনিক্যাল 
বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা খাকবে । ক্রমোচ্চ চার শ্রেণী সম্বলিত চার 
বছরের শিক্ষাকাল (গ্র্যাজুয়েট কোর্স) নিদিষ্ট হ্য়। পুনার নিকট 
খরকাওয়াস্লা নামক স্থানে এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও 
গৃহীত হয়। ১৬--১৯ বছর বয়স এবং ম্যাটি কুলেশন অথবা ম্যাটি- 
কুলেশনের সমগ্তণ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের এই বিছ্যায়তনে শিক্ষার্থী রূপে 
গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। 

পরিকল্পনাগত এই নব ব্যাপার ছাড়। ক।জের ক্ষেত্রেও ভারত 
গবর্ণমেণ্ট এই সময় ভারতীয় ফৌজের কতগুলি গঠনমূলক উন্নতি 
অবশ্য করেছিলেন। 'প্রধানতঃ স্যার বলুড অকিনলেকের উতৎ্সাহেই এই 
সব উন্নতি হয়েছিল । 

১৯৪৬ সালে ভারতীয় ফৌজে প্যারাস্থট সৈন্য প্রথম গঠিত হৃয 
এবং প্যারাস্থট শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রবতিিত হয়। স্যার ক্লুড 
অকিনলেকের “বালক কোম্পানী, (173০৮১5 09701)91)5 ) পরিকল্পন। 
কাধক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হয়। «বালক কোম্পানীর শিক্ষাকাল 
২ বৎসর, শিক্ষার্থীর বয়স ১৫ বছর নিদিষ্ট করা হয়। অল্পদিনের 
মধ্যে কতগুলি “বালক কোম্পানী" গঠিত হয়। নৌবাহিনীর ও বিমান- 
বাহিনীর উন্নতি হয়। নতুন জাহাজ এবং নতুন শ্রেণীর বিমান 
যথাক্রমে ভারতীয় নৌ ও বিমানবহরে যুক্ত হয়। ভারতীর 
ইঞ্জিনিয়ার (1. 0.) ফৌজ এই সময় “রয়্যাল আখ্যা লাভ করে। 
বোম্বাই স্তাপার, বেঙ্গল শ্াপার ও মাদ্রাজ স্তাপার-- এই চারটি 
পুরনো বনিয়াদী স্াপার দল এবং যুদ্ধের সময় গঠিত ৬টি নতুন 
্তাপার দল মিলিয়ে “রয়্যাল ইওিয়ান ইঞ্জিনিয়ার, (7. 1. 08.) 


প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু স্তার কলুভের সংস্কারমূলক বা উন্নতিমূলক উদ্যোগ আর অগ্রসর 
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করাবার প্রয়োজন হয়নি । কারণ, এ বিষয়ে মূল দায়িত্ব ভারতবাসীর 
হাতেই চলে আনবার লক্ষণ স্ুস্পঈট হয়ে উঠলো । পণ্ডিত নেহরুর 
দ্বারা অন্তর্বতী (জাতীয়) গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় 
ফৌজের বঙমান ও ভবিষ্যতের পরিণাম জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব 
রূপে পরিণত হলো।। বদার বলদেব নিং প্রথম ভারতীয় দেশরক্ষা 
সচিবরূপে ভারতীয় ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতীয় 
ফৌজ দীঘ দু'শে। বছরের ব্রিটিশ পরিচালনার ইতিহাস শেষ 
ক'রে এই প্রথম জাতীয় পরিচালনার স্পর্শ লাভ কবলো। 

ব্রিটিশ কুকি ভারতীয়দের হস্তে বাষ্্রীয় ক্ষমতা অপ্পণের পূব 
অধ্যায়ে অস্থায়ী অন্তর্বাঁ (1176070%) গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় । পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু এই গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী এবং বর্দার বলদেব 
সিং দেশরক্ষ। মন্ত্রী হন। ৯ই অক্টোবর (১৯৪৬) তারিখে উঠয় 
মন্ত্রী সম্মিলিত হাবে ভারতীয় ফৌজের জাতীয়করণের নীতি ঘোষণ। 
করেন। এই নীতির প্রধান বিষয়গুলি হলো :-_ 

(ক) জাতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্পৃণরূপে ভারতীয় 
অফিসারদের দ্বাবা পরিচালিত হবে। 

(খ) এই অফিসারগণকে অবশ্যই যতদূর সম্ভব উচ্চ দক্ষত! 
সম্পন্ন হতে হবে। 

(গ) ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণ জাতীয় বাহিনীতে পরিণত 
ক'রে, সেই সঙ্গে ফৌজের সামরিক দক্ষতাকেও উচ্চ পর্যায়ে রাখতে 
হবে। 

(ঘ) ভারতীয় ফৌজকে অবশ্তই কোন দলীয় রাজনীতি দ্বার! 
প্রভাবিত হতে দেওয়া চল্বে না। 

এই নীতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বতী গবর্ণমেন্ট 
জাতীয়করণের পন্থা নিরপণেব জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩০৩ 


কমিটির চেয়ারম্যান হন, স্যার গোপালম্বামী আয়েঙ্গার। সদশ্যবুন্দ _ 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, মিঃ মহম্মদ ইসমাইল, সর্দার সম্পূরণ সিং। 
ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রত্যেকটি থেকে একজন 
ক'রে লিনিয়ার অফিপার, ব্রিটিশ সাভিসের জনৈক নিনিয়ার অফিসার । 

“জাতীয় স্বার্থ এবং যথাসক্গত যুদ্ধদক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে 
ভারতীয় ফৌজকে কম সময়ের মধ্যে জাতীয় বাহিনীতে পবিণত 
কর] যায়”-- তারই ব্যবস্থা! ও পদ্ধতি নিরূপণ ক'রে ছয় মানের 
মপে। বিপোট দাখিল করবার জন্ত কমিটির ওপর নিদেশ দেওয়া হয়। 


জাতীয় ক্যাডেট দল কমিটি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হবার প্রায় এক বছর পরে অর্থাৎ 
১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মধ্যে সামরিক 
শিক্ষ। বিস্তারের উদ্যোগ লম্বন্ধে একটা প্রচেষ্টার প্রমাণ দেন। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদেব সামরিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা 
ছিল (10101৮০075105 0611067751117017)5 0907) ) সেই ব্যবস্থার 
সংস্কার বা পুনধিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মেজর 
ইস্কান্দর মিজ্শকে চেয়ারম্যান কপে এবং লেঃ কনেল এল পি 
মেনকে সেক্রেটারী রূপে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 
এই কমিটির পক্ষে বিশেষ কিছু কাজ করবার প্রয়োজন অথব। 
স্বযোগ হয়নি, কারণ ছাত্রদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের 
জগ্য ভিন্ন ধরণের এবং ব্যাপকতর পরিকল্পন। গ্রহণের নীতি গৃহীত 
হয়--'জাতীয় ক্যাডেট দল" গঠনের পরিকল্পনা । 

পণ্ডিত হ্ৃদয়নাথ কুঞ্জককে সভাপতি রূপে নিয়ে একটি "জাতীয় 
ক্যাডেট দল' (%6101)9) 6৮49৮ 0017)9 ) কমিটি গঠিত হয়। এই 
কমিটির উদ্দেশ্য ছিল--কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা 


৩০৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের যাতে ভবিষ্যতে সামারক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত 
প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন ক'রে রাখতে পারে, তার জন্য সমস্ত 
দেশে ব্যাপকভাবে ফৌজী শিক্ষার্থী দল গঠন কর! ( 4568711৯171910 
01) 8, 1180101)5100 102,319 ঠ, ২8/6101181 (32,019 €1011)5 0)768/0158,0101) 
11) 90:0709,6101)21 1115016016101)5, 1১01) 00116968 810 (10150741616 


100 901)0015.-) 


৩র! জুন, ১৯৪৭-_-১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


ভারতবর্ষ খণ্ডিত হবে, স্বতরাং ভারতীয় ফৌজও খণ্ডিত হবে, 
এর] জুনের ব্রিটিশ ঘোষণায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর 
আরম্ভ হয় ভারতীয় ফৌজ ছুই ভাগ করার উদ্যোগ । ৩০শে জুন 
তারিখে ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে 
বিভাগ পরিষদের ( 7১৮:৮6০7. 0০90001] ) বৈঠক হয়। এই বৈঠকে 
ভারতীয় ফৌজ বিভাগ করার পদ্ধতি ও ব্যবস্থা আলোচিত হয়। উক্ত 
বৈঠকে সর্দার প্যাটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের তরফে, 
মিঃ জিন) ও মিঃ লিয়াকং আলি খাঁ মুনলিম লীগের তরফে 
উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্তরা গবর্ণমেণ্টের 
দেশরক্ষ! সচিব সর্দার বলদেব নিং। প্রধান সেনাপতি ফীন্ড মার্শাল 
স্টার রুড অকিনলেক এবং লর্ড ইস্মে উপস্থিত ছিলেন । আর ছিলেন 
ভারতের যুদ্ধকালীন দেশরক্ষ। বিভাগের প্রাক্তন সেক্রেটারী অভিজ্ঞ 
ত্যার টাদুলাল ত্রিবেদী। 

এই বৈঠকে ভারত ডোমিনিয়নের জন্য এবং পাকিন্তান ডোমিনি- 
য়নের জন্য ফৌজ বণ্টন করার মূল নীতি গৃহীত হয়। পর পর 
1তনটি নীতিগত পদ্ধতি অনুসারে ফৌজ বিভাগ করার ব্যবস্থা! হয়। 

(ক) সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে ফৌজ ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩০৫ 


অর্থাৎ ১ই আগষ্টের মধ্যে সমস্ত ফৌজ এমনভাবে ভাগ করা 
হবে যে, যেসকল ফৌজী দলগুলিতে মুসলমান টনিক বেশী 
সেগুলি থাকবে পাকিস্তানে এবং যে সকল ফৌজী দলে অমুসলমান 
টৈনিকেরা সংখ্যায় বেশী সেগুলি থাকবে ভারতে । 

(খ) আঞ্চলিক পদ্ধতিতে বিভাগ । সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে এ 
ভাবে ভাগ হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় দফা বিভাগ করতে হবে আঞ্চ- 
লিক ( 692060081) পদ্ধতিতে অর্থাৎ যে সৈনিক যে ডোমিনি- 
য়নের অধিবাসী মেই ডোমিনিয়নের ফৌজে সে থাকবে । ১৫ই 
আগষ্টের পবে যত শীঘ্র সম্ভব এই কাজ সম্পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত 


হয়। 
(গ) রাষ্্রীলগতিক পদ্ধতিতে বিভাগ : এটা হলো ফৌজ ভাগের 


ভূতীয় দফা নীতি । এই নীতিটি ঠিক সাম্প্রদায়িক নয়, আঞ্চলিকও 
নয়। বল যেতে পারে বাষ্টাছুগতিক নীতি। 

এই নীতি হলো-€(১) পাকিস্তানে বাডী এরকম যে কোন 
অমুসলমান সৈনিক ইচ্ছা করলেই ভারতীয় ফৌজে স্থান লাভ 
করবে। তেমনি ভারতে বাড়ী এরকম যেকোন মুসলমান টৈনিক 
ইচ্ছে করলে পাকিস্তানী ফৌজে স্থান লাভ করবে । (২) পাকিস্তানে 
বাড়ী কোন অমুসলমান সৈনিক ইচ্ছে করলে পাকিস্তানী ফৌজেই 
থাকতে পারবে । ভারতে বাড়ী যে কোন মুসলমান সৈনিক ইচ্ছে 
করলেই ভারতীয় ফৌজে থাকতে পারবে । এই নীতিটি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তীনে বাড়ী অমুসলমান সৈনিককে 
এবং ভারতে বাড়ী মুসলমান টসনিককে ছুই রাষ্ট্রের যে কোন 
একটি রাষ্ট্রকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । 

দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি নীতি স্থপ্রতিষ্ঠিত রইল-__তারতে 
বাড়ী কোন অমুনলমান নৈনিক পাকিস্তানী ফৌজে স্থান পাবে না। 

২৩ 


৩০৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


তেমনি, পাকিস্তানে বাড়ী কোন মুসলমান সৈনিক ভারতীয় ফৌজে 
স্থান পাবে না। 


যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ 


উক্ত বৈঠকের নিদ্ধান্ত অনুসারে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ ( 9০1% 
70901796000] ) গঠিত হয়। দুই ভোমিনিয়নের ছুই গবর্ণর 
জেনারেল, ছুই ভোমিনিয়নের ছুই দেশরক্ষা সচিব এবং তৎকালীন 
প্রধান সেনাপতি_এই পাচ জন নিয়ে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ গঠিত 
হয়। ১৫ই আগষ্টের পর তৎকালীন প্রধান নেনাপতির নতুন 
পদ হবে স্বগ্রীম কম্যাগ্ডার (991)707009 (07077010007 ) | স্বপ্রীম 
কম্যাগারের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করা হশ। তিনি দেশের 
শান্তি ও শৃঙ্খল! ব। সৈন্পরিচালন। এবং অভিযান ইত্যাদির জন্য 
দায়ী থাকবেন না। মাত্র এক ডোমিনিয়ন থেকে অন্ত ভোমিনিয়নে 
সৈন্ত বদলির কাজ এবং দুই ডোমিনিয়নের ছুই ফৌজ পুনঃসংস্বাপনের 
([১90009655610/,) কাজে তিনি ও তার দপ্তর সাহায্য করবেন। 
ছুই ভোমিনিয়নের দুই দেশরক্ষা সচিবই এবং ছুই ভিন্ন ভিন্ন প্রধান 
সেনাপতি বস্ততঃ তাদের ফৌজের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন । 
আরও সিঞ্ধান্ত করা হয় যে, ভারত ও পাকিস্তান অবিলম্বে 
তাদের নিজ নিজ ফৌজের বিভিন্ন সদর দপ্তর (1768 0:৮5 ) 
গঠন ক'রে ফেলবেন, যাতে ১৫ই আগস্টের পর উভয়েই নিজ নিজ 
ফৌজের কম্যাণ্ড গ্রহণ করতে পারেন। 

সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৫ই আগষ্ট তারিখ থেকে ন্থ্প্রীম কম্যাণ্ডের 
দপ্তর তার কাজ আরম্ভ করবে এবং ১৯৪৮ এর ১ল। জানুয়ারী 
থেকে সুপ্রীম কম্যাণ্ড আর থাকবে না। 

বিভাগ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুনারে ফৌজ ভাগ করার ব্যবস্থা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩৯৭ 


অবলম্বনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ।-_সশস্ত্র বাহিনী পুনঃসংস্থাপক 
কমিটি ( 410760 707088১ 79001)8610711017 00101016096 ) | এর 
মধ্যে তিনটা সাব-কমিটি গঠিত হ্য়_(১) নৌ সাব-কমিটি (২) 
বিমান সাব-কমিটি এবং (৩) স্থলবাহিনী লাব-কমিটি। 


পাঞ্জাব সীমাস্ত ফৌজ 


ভারত বিভাগের উদ্যোগের সঙ্গে-সঙ্গে পাঞ্জাব গ্রদেশকেও দুই ভাগে 
ভাগ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়ঃ পশ্চিম পাঞ্জাৰ (পাকিস্তান) 
ও পূর্ব পাঞ্জাব (ভারত)। কিন্তু এই ছুই প্রস্তাবিত প্রদেশের 
ম্ধ্যবতণী নীমান্তরেখা, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই স্থিরীকৃত 
হয়নি। নেসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত র্যাডক্লিফ সাহেবের বিবেচনাধীন 
করে রাখা হয়েছিল। তাই “পশ্চিম পাগ্তাব এলাকা ও পুর্ব 
পাঞ্জাব এলাকা সম্বন্ধে একটা আগ্মানিক (০০০৪) মানচিত্র 
ধরে নিয়ে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ ও ছুই পৃথক ভোমিনিয়নের 
কাজ চলতে থাকে । কিন্তু এই সম্য পাঞ্জাবে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দুই প্রদেশের, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পৃৰ 
পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী “আহ্ছমানিক' নীমানা অঞ্চলেই ব্যাপকভাৰে 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম। দেখা দেয়। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে 
উচ্ছেদ ক'রে সরিয়ে দেবার জন্য হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করতে 
থাকে । এই আনুমানিক লীমান। অঞ্চলে অশান্তি দমনের জন্ত বিভাগ 
পরিষদের ( চ%৮1007. 0০101] ) ২২শে জুলাই তারিখের দিদ্ধাস্ত 
অন্থ্যায়ী 'পাঞ্জাব সীমান্ত বাহিনী" (১018) 7302087 8০:06) 
গঠিত হয়। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান সৈনিক নিয়ে সম্মিলিত এই 
ফৌজ, এবং জনৈক ইংরাজ কম্যাগ্ডার (19107 667)678] 
1২০০১) প্রধান পরিচালক । ভারতবধের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর 


৩০৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সিং ব্রার এবং পাকিস্তানের পক্ষে কর্ণেল" আইয়ুব খা! মেজর 
রীসের পরামর্শ দাত! রূপে নিযুক্ত হন। সিয়ালকোট, গুজরাওয়ালা, 
শেখপুরা, লয়েলপুর, মণ্টগোমারী, লাহোর, অমৃতসর, 'গুরদাসপুর, 
হোশিয়ারপুর, জলন্ধর, ফিরোজপুর ও লুধিয়ানা_-এই কয়টি জিল! 
পাঞ্জাব সীমাস্ত ফৌজের কর্তব্যক্ষেত্র বূপে নিধ্ণরিত হয়। 


বিভক্ত ফৌজ 


অতি শোচনীয় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং সংঘর্ষে পাঞ্জাব ও 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আবহাওয়া উৎপীভিত হয়ে আছে, এই 
সময় ভারতীয় ফৌজের খণ্ডন কার্য ৪ চলতে থাকে । ভারত এবং 
পাকিস্তান ছুই রাষ্ট্রের কার ভাগে কি পবিমাঁণ এবং কোন্‌ কোন্‌ 
ফৌজ্জী দল পড়বে, তার তালিক! ইতিমধ্যেই তরী হয়ে যায় এবং 
সেই অনুসারে ফৌজ স্থানান্তর করার কাজ চল্‌্তে থাকে । বিভাগ 
পরিষদের (7১৮016070০0 ) সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভক্ত ফৌজের 
তালিকাটি নিম্পে উদ্ধৃত হলো । 


ভারতবর্ষ 


(ক) পদাতিক (1007৮) রেজিমেন্ট : (১) ২নং পাঞ্জাব 
রেজিমেণ্ট, (২) ভারতীয় গ্রেনেভিয়ার, (৩) মারাঠা লাইট ইন্‌ 
ফ্যানটি, (৪) রাজপুতানা রাইফেল, (৫) রাজপুত রেজিমেন্ট, 
(৬) জাঠ রেজিমেন্ট, (৭) শিখ রেজিমেণ্ট, (৮) ডোগরা। রেজিমেন্ট, 
(৯) রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেল, (১০) কুমায়ূন রেজিমেণ্ট, (১১) 
আসাম রেজিমেন্ট, (১২) শিখ লাইট ইনফ্যানটি, (১৩) বিহার 
রেজিমেন্ট, (১৪) মহর র্েজিমেণ্ট, (১৫) মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট । * 
মোট ১৫টি রেজিমেন্ট। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩০৯ 


(খ) সাজোয়া ফৌজী দল ( 005760 0০00৪ ) (১) : 
স্ষিনারের সওয়ার, (২) গার্ডেনারের সওয়াব বারয়্যাল ল্যান্সার, (৩) ৩নং 
ক্যাভাল্রি, (৪) হডসনের সওয়ার, (৫) ণনং ক্যাভাল্রি, 
(৬) ৮নং ক্যাভাল্রি, (৭) রয়্যাল ডেক্যান সওয়ার, (৮) সিন্ধু 
সওয়ার, (৯) ১১নং ক্যাভাল্রি, (১০) পুনা সওয়ার, (১১) ১৮নং 
ক্যাভাল্রি, (১২) মধ্যতারত সওয়ার । 

মোট ১২টি ক্যাভাল্রি দল। 

(গ) গোলন্দাজ (১:911০:৮ ) দল : সাতটি ফিল্ড রেজিম্ণ্ট 
(71017 1২96117)9776 ) | ছুটি প্যার৷ ফিল্ড রেজিষ্ণ্টে (087 [19] 
1১9£10090) | একটি সার্ভে ( ৪৪:৪১ ) রেজিমেন্ট | ছু"টি মাউন্টেন 
(11007)0870) রেজিমেন্ট । দুটি 'লাইট্‌” বিমানধ্বংসী রেজিমেণ্ট 
(18216 47701-40170 7১97090৮ ) | চারটি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী রেজিমেন্ট 
(8770-080 19810090%) | একটি মিডিয়াম (1199180 ) রেজিমেপ্ট। 

মোট ১৯টি গোলন্বাজদল। 

(ঘ) ফৌজী এঞ্িনিয়ার দল(1371)6৩” [01368 ) : ৯ টি এ্রি- 
নিয়াব গ্রপ (10170176001 (10111) ) | ২৩টি ফিল্ড কোম্পানী (11914 


()0107১82 ) ২টি প্যারা ( ০৪ ) ফিল্ড কোম্পানী । €টি ফিল্ড পার্ক 
কোম্পানী ( ঢ1910 78] 00097)81)% )। ১টি বিমানবাহিত (081) 


* ভারতীয় বা ইগ্িয়ান গ্রেনেডিয়ারের নাম দ্বিভীয মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল-- 
বোম্বাই গ্রেনেডিযার। কুমাযুন রেজিমেন্টের নাম পূর্বে ছিল ১৯নং হাযদরাবাদ 
রেজিমেন্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে এবং ষুদ্ধান্তে নবগঠিত রেজিমেণ্ট হলে!-_মাদ্রাজ, 
আসাম বিহার, শিথ লাইট ইফ্যান্নটি, ও মহর। 


+ % 'হৃডসন"*, গ্ার্ডেনার, ইত্যাদি নামগুলি হলো এই নকল সওয়ার ( ক্যাভাল্রি ) 
দলের বনিয়াদী নাম। এই সওয়ার দল (0:7৬৪]7%৮ 70756197506? প্রভৃতি) 
সতাই জহ্থারোহী দল নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সবই যন্ত্রোপেত (24607)2171560. ) 
হযে সাঁজোযা! বাহিনীতে পরিণত হয়েছে | 


৩১৩ ভারতীয় ফৌজের ইতি হাঁস 


পার্ক কোম্পানী । ৩টি কন্স্ট1কৃশন (00786006107 ) কোম্পানী । ২টি 
ওয়ার্কশপ ও পার্ক কোম্পানী । ৩টি ইলেক্টিক্যাল ও মেক্যানিক্যাল 
কোম্পানী । ২টি প্রযাণ্ট কোম্পানী (1976 (30177199107 ) | ৬টি প্র্যাণ্ট 
প্লেটুন (01506 18৮০০.) | ১টি কূপখনক ( 5০11-7307108 ) প্লেটুন। 
২টি প্রিন্টিং সেকশন (৮01061065 ১০9০6100 )। ২টি সাধারণ প্রেটুন 
( 01917769119,700 17১19009017 ) | 


মোট ৬১টি এঞ্জিনিয়ারদল | 
(৬) নৌবাহিনী ১ 


স্সপ (9191১ )--সত লজ, ( শতদ্র ) যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী। 

ফ্রিগেট ( মা0£৭৮০)-তীর, কুক্রি। 

মাইন স্থুইপার ( 1017)6 3৮99139: ) __উড়িস্তা, ডেক্যান, বিহাব, 
কুমাযু, খৈবার, রোহিলখণ্ড, কর্ণাটিক, রাজপুতানা, কৌকান, বোম্বাই, 
বেঙ্গল, মাদ্রাজ । 

করভেট ( 00:৮০ ) --আসাম। 

সার্ভে জাহাজ-_ইনভেস্টিগেটর | 

উলার (11০: )-_-নাসিক, ক্যালকাটা, কোচিন, অমৃতনর | 

মোটর মাইন স্থুইপার--৪টি। 

মোটর লঞ্চ (হারবার বা পোতাশ্রয় রক্ষার জন্ত )_-৪টি। 

স্থবলাবতরণের নৌবহর ( 1,7:0176 079 )--সমন্ত । 


(চ) বিমানবাহিনী : 


জঙ্গী স্কোয়ড্রান ( [121660 305800:07 )-_-৭টি। 
“ডাকোটা, স্কোয়ড্রান (70910908% 98800, )--১টি। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩১১ 


পাকিস্তান 


(ক) পঞ্ধাতিক রেজিমেন্ট : (১) ১নং পাঞ্তাৰ রেজিমেন্ট, 
(২) নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, (৩) বেলুচ রেজিমেপ্ট, (৪) 
ফর্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট (৫) ফ্রন্টিয়ার ফোর্ন রাইফেল, (৬) 
১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, (৭) ১৫নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, (৮) 
১৬নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট । 

মোট ৮টি পদাতিক রেজিমেন্ট | 

(খ) সাজোয়াদল: (১) প্রোবিনের সওয়ার, (২) ৬৭ং 
ল্যান্সার, (৩) গাইডস্‌ ক্যাভাল্রি, (৪) ১৩নং লান্সার, 
(৫) ১৯নং ল্যান্সার, (৬) ১১নং ক্যাতাল্রি। 

মোট ৬টি নাজোয়া দল। 

(গর) গোলন্দাজ দল: ৩টি ফিল্ড রেজিমেপ্ট, ১টি সার্ভে 
রেজিমেন্ট, ১টি মাউন্টেন রেজিমেন্ট, ২টি বিমান-ধ্বংসী রেজিমেপ্ট, 
১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংসী রেজিমেন্ট, ১টি মিডিয়াম রেজিমেন্ট | 

মোট ৯টি দল। 

(ঘ) এগ্িনিয়ার দল: ৪টি এজজিনিয়ার গ্র“প, ১০টি ফিল্ড 
কোম্পানী, ১ট প্যারা ফিল্ড কোম্পানী, ২টি ফিল্ড পার্ক কোম্পানী, 
১টি কন্দ্টাকশন কোম্পানী, ১টি ওয়ার্কশপ ও পার্ক কোম্পানী, ৩টি 
ইলেক্টিক্যাল ও মেকানিক্যাল কোম্পানী, ২টি প্ল্যাণ্ট কোম্পানী, 
৫টি প্র্যান্ট প্রেটুন, ২টি কূপ খনক প্রেটুন, ১টি প্রিটিং সেকশন ও 
১টি সাধারণ ( 1191066779706 ) প্লেটুন | 

মোট ৩৩টি এঞ্িনিয়ার দল। 


(উ) নৌবাহিনী : 
স্প--নম্মদা, গোদাবরী | 


৩১২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ফিগেট-শমসের, ধনুষ | 

ট্রলার--রামপুর, বড়োদ! । 

মোটর লঞ্চ (হারবার বা পোতাশ্রয় রক্ষাব জগ্ত )-- ৪টি। 
মাইনম্থইপার-_কাখিয়াবাড়, মালোয়া, আউধ, বেলুচিস্থান । 
মোটর মাইন স্ুইপার--২টি । 


(চ) বিমানবাহিনী : 


জঙ্গী স্কোর়ড়ান--২টি 

ডাকো স্কোয়ডান_-১টি 

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য যে ফৌজ ভাগ করে দেওয়া হলে”, 
তার মধ্যে গুর্খা রেজিমেন্টগুলিকে ধরা হয়নি । গর্থা রেজিমেন্টগুলির 
একটিও পাকিস্তানের ফৌজে যাবে না বলেই ঠিক হয়। 

১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা লাভের পর গুর্থা রেজিমেন্টগুলি সবই 
ভারতীয় ফৌজের অন্তভৃক্ত হয়েই থাকে । গর্থা ফৌজের সম্পর্কে 
চূড়ান্ত ব্যবস্থা কয়েক মাস পরে করা হয়। ৃ 

ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসাবদের বিদায় দেবার নীতি 
গৃহীত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমে্ট এই নীতিতে সম্মত হন। ভারতবর্ষ 
থেকে খাস ইংলত্ীয় ব্রিটিশ ফৌজ অপসারিত্ত হবে, এই সিদ্ধান্তও 

ত হয়। কিতাবে ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসারদের 
বিদায় দেওয়া হবে, কবে কোন্‌ তারিখের মধ্যে খাস ইংলপ্ীয় 
বুটিশ (গোরা ) ফৌজ অপসারিত হবে, এই বিষয়ে ব্যবস্থা এবং 
পদ্ধতি ১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত পরেই স্থিরীকৃত হয়ে যায়। 
পরবর্তী প্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো । 


১৫ই আগষ্টে স্বাধীন তারতবর্ষের ফৌজের প্রধান তিন পরিচালক 
পদে প্রথম ধার| প্রতিষ্ঠিত হলেন স্টার ব্রিটিশ। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩১৩ 


(১) প্রধান সেনাপতি-_-জেনাবেল স্টার বব লকহার্ট (৭1 
170) 10010100876) 

(২) প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষ_রির আডমিরাল জে. টি. এস. 
ভল (7২9৪7 4১001011781 ২). 2, নি. 17811) 

(৩) প্রধান বিমানসেনাধ্যক্ষ__এয়ার মার্শাল স্যার টমাস 
এল্ম্হাস্ট (417 11807917911 ডি 101707159,5 09110170790) 1 

১৫ই আগষ্টে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠ দিবসে ভারতেব সদর 
সামরিক দপ্তর ( &াা।ড 17027 ০৪7৮০: ) দিলীর লাল কেল্লাস 
স্থাপিত হয়। এই দিনেই ব্রিটিশ ফৌজের “ভারত ছেড়ে" চলে যাবার 
উদ্ভোগ আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ (গোরা) ফৌজের 
একটি দল বোম্বাই থেকে জ্ঞাহাড যোগে ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ইংলগ্ডে চলে যাষ। 


১৫ই আগস্টের পর 


১৫ই আগষ্টেব পর ভারতী ফৌঙ্গের ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ে আরম্ভ। ব্রিটিশ গঠিত দীর্ঘ ছু'শো বছবের ভারতীয় 
ফৌজ জাতীয় ফৌজে পরিণত হলো । 

১৫ই আগস্ট তারিখে জাতীয় স্বাধীন গবর্ণম্ণটে প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট তারিখেই অক্সিলিয়ারী 
দলগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। ভারতে অবস্থিত যুরোগীয় সমাজ দ্বারা 
গঠিত আধা-সরকারী আধা-প্রাইভেট সৈন্যদল গুলি ভারতেব স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে বস্তৃতঃ লুপ হয়ে যায়। 

ব্িটিশাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট কতৃক গঠিত দেশরক্ষা পরামর্শ 
কমিটিও (1)6661799 0017501006 (00107010699) ১৫ই আগষ্ট 
তারিখে বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বদলে ১৯৪৮ সালের 


৩১৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


জানুয়ারী মাসে নতুন করে একটি দেশরক্ষার পরামর্শদাত। কমিটি 
গঠন কর! হয়। এই কমিটির নাম--স্ট্যাপ্ডিং কমিটি অব ডিফেন্স 
(969/7017016 00171016669 0£ [995০০ )। এই কমিটির কার্ধকাল 
এক বৎসরের মত নিদিষ্ট কর। হয়। গণপরিষদ এই কমিটির সদন্ত 
মনোনীত করেন। সদন্তেরা হলেন পণ্ডিত কুপ্ররু, সর্দার যোগীন্দ্র সিং, 
মিঃ মানিকিয়। লাল বর্ষা, শ্রীমোহন লাল গৌতম, নি এম পুনাচা, 
শ্রীহরি বিষু কামাথ, মেজর জেনারেল হিম্মৎ সিংজী, পণ্ডিত ঠাকুরদাস 
ভার্গব, মিঃ এন এম পাতিল, মিঃ হুসেন ইমাম। 
১৫ই আগঞ্টের অব্যবহিত পরে ভারতীয় ফৌজের যে রূপ 
দেখা যায় তা থেকে এই ধারণ! হ্য় যে ভারতীয় ফৌজের ওপর 
জাতীয় কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্ব ফৌজের সমগ্র রূপ 
স্বনংহত হয়ে উঠতে পারেনি । এর কারণ, তখনো ফৌজ ভাগ 
করার প্রক্রিয়া! চলছিল। কিন্তু তা সত্বেও, প্রকৃত জাতীয় রূপ 
গ্রহণ করার পথে ভারতীয় ফৌজ দ্রুত এগিয়ে চলেছিল । সত্যিকারের 
জাতীয়করণের উদ্যোগ এইবার আরম্ভ হয়। ফৌজের সর্ববিভাগে 
অতি ত্বরিত গতিতে সংগঠন ও পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে । 
প্রত্যেকটি সামরিক সদর, জেনারেল স্টাফ, কম্যাণ্ড ইত্যাদি ফৌজের 
সংঘগত বিষয়ে ভরত সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়। সমর বিভাগের 
সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রমোশন দ্বার! ভারতীয় অফিসারদের নিয়োগ 
করা হতে থাকে। 
সংগঠনগত পরিবর্তন ছাড়াও এই সময় ভারতীয় ফৌজকে 
এমন কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যার দ্বার! 
ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে নতুন পরীক্ষা অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের 
এঁতিহ্‌ স্টি হয়। 
ংগঠনগত পরিবর্তনের প্রধান ছু"টি ঘটনা হলো : (১) গুর্খা 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৩১৫ 


রেজিমেন্টের গণভোট । (২) ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ 
ফৌজের বিদায়। 

আর, ছু"টি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হলো: (১) পাকিস্তান 
অঞ্চল থেকে আশ্রয়গ্রার্থীর উদ্ধারকার্য (২) কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ। 


গুর্থ| রেজিমেন্টের গণভোট 


১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে নেপালের রাজধানী 
কাটমণ্ড নগরে একটি ত্রিদলীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়-ভারত, নেপাল 
ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট | 

ভারতীয় ফৌজে গুর্থারা সৈনিক রূপে কাজ করতে থাকবে, 
নেপাল গবর্ণমেন্টের পক্ষে এ বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ 
ফৌজেও গ্তর্থা সৈন্ভ রাখতে নেপাল গবর্ণমেণ্ট সম্মতি দেন। 
শান্তিকালে ৮টি ব্যাটালিয়ন তৈরী রাখতে যত সংখ্যক সৈনিক 
দরকার, নেপাল গবর্ণষেটে তত সংখ্যক গর্থা সৈনিক বৰিটিশ 
ফৌজে রাখতে দিতে সম্মত হন। 

নেপাল গবর্ণমে্টের সম্মতি-প্রাপ্ত এই নীতি অনুসারে স্থির হয় 
যে, বর্তমানে ভারতীয় ফৌজের অন্তর্গত যতগুলি গুর্খ। রেজিমেণ্ট 
আছে, তার মধ্যে মাত্র ২নং, ৬নং, ৭নং ও ১৭নং রেজিমেণ্টের 
( প্র রাইফেল ) রেগুলার ব্যাটালিয়নগুলিকে ব্রিটিশ ফৌজে বদলি 
কর। হবে। কিন্তু ব্যাটালিয়নগুলিকে এক কথায় বদলি করা হবে 
না। এসব ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের হচ্ছ বা অনিচ্ছা যাচাই 
ক'রে নিয়ে তার পর বদূলি করা হবে। যারা ভারতীয় ফৌজে 
থাকতে চায়, তারা ভারতীয় ফৌজে থাকবে । যারা ব্রিটিশ ফৌজে 
যেতে চায়, তারা ব্রিটিশ ফৌজে যাবে। 

উল্লিখিত চারটি গুর্থা রেজিমেণ্টের ২টি ক'রে রেগুলার ব্যাটালিয়ন 
ছিল। স্তরাং মোট ৮টি ব্যাটালিয়নের অভিমত (73901670010 ) 
গ্রহণ করা হয়। 

__* ভোমিনিয়ন পার্লামেন্টে ১০ই ডিসেম্বর (১৯৪৭ ) ভারিথে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 
নেহকর বিবৃতি । 


গুর্থ। রেজিমেন্টের গণভোট ৩১৭ 


১৯৪৮ সালের জান্ুখারী মানে প্রথণ ফৌজের অভিমত পরীক্ষার 
ব্যাপার (28997910810 ) সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক গুর্থা সৈনিকের 
কাছ থেকে তার অভিমত জিজ্ঞানা করা হ্য়-.কোন্‌ ফৌজে নে 
থাকতে চায়? ভারতীয় ফৌজে অথবা ব্রিটিশ ফৌজে? 

ভারত, নেগাল, ও ব্রিটিশ--এই তিন গবর্ণমেন্টেরে কৌজের 
প্রতিনিধিদের মন্মুখে এই অভিমত পরীক্ষা হয়। ১* হাজার গ্রথ 
সৈনিকের মধ্যে ৩৫*০ জুন ব্রিটিশ ফৌজে সাভিন গ্রহণ করবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে। ব্রিটিশ ফৌজে অন্ততৃক্ত এই গর দলকে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট মালয়ে প্রেরণ করেন 


ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ ফৌজের বিদায় 


৩০শে (১৯৪৭) এপ্রিল তারিখেই লর্ড সভায় ভারতসচিব 
(১6০/6/ ০07 908৮০ 00: 110018 ) ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ 
অফিসারদের বিদায়ের ব্যাপার সম্পর্কে একটি ঘোষণা করেন। এ 
তারিখেই ভারতের বড়লাটও এই বিষয়ে একটি ঘোষণ। (“1010 
১৪০০ ) করেন। তাতে বলা হয় যে ভারতীয় ফৌজ থেকে যেসব 
ব্রিটিশ অফিনার ও কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করবেন, তারা ভারত 
গবণমেণ্টের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ পাবেন। 

ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনটি যতই এগিয়ে আসতে থাকে, 
ভারতীয় ফৌজের ব্রিটিশ অফিসার এবং ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ 
ফৌজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পন। ততই দ্রুত প্রস্তুত হতে থাকে । 
কিন্তু ভারতীয় ফৌজে কিছু ব্রিটিশ অফিনার রাখ অবশ্য প্রয়োজন 
রূপে দেখা দেয়। একই সময়ে এক সঙ্গে সব ব্রিটিশ অফিসার 
চ'লে গেলে, ভাবতীয় ফৌজের কোন কোন বিভাগে অসুবিধা 
স্থষ্টি হবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলন।। কারণ বিশেষ বিশেষ 
বিভাগীয় কাজে, বিশেষ বিশেষ অন্ত্রগত, টেকনিকগত ও নংঘগত 
বিশ্নয়ে অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিনারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক 
কম ছিল। স্থলবাহিনীতে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্রিটিশ অফিসারের 
প্রয়োজন বেশি না থাকলেও বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে 
তাদের রাখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই লব বাস্তব কারণে 
অবস্থানঙ্গত একট। ব্যবস্থা কর৷ হ্য়_-কিছু ব্রিটিশ অফিসার রাখবার 
নীতি ও ব্যবস্থা । যেনব ব্রিটিশ অফিসাব ভারতীয় ফৌজ ছেড়ে 


বৃটিশ অফিসার ও বৃটিশ ফৌজের বিদায় ৩১৯ 


অবিলম্বে ব্রিটিশ ফৌজে বদলি হতে চাইলেন না অর্থাৎ ধারা 
ভারতীয় ফৌজে সাভিস নিয়ে থাকতে ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন, 
তাদের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের একট কন্ট্রা্ট হয়। ১৫ই আগষ্টের 
(১৯৪৭) পর থেকে একবছর কাল ভারতীয় ফৌজে কাজ করবার 
কন্ট্রা্ট। এই কন্ট্রাক্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, অর্থাৎ একবছর 
পরে, যদি আরও কিছুকাল ব্রিটিশ অঞ্সার রাখবার প্রয়োজন 
দেখা দেয়, তবে আবার নতুন ক'রে কন্টান্ট হবে, এই সিদ্ধান্ত 
হয়। 

যেসব ব্রিটিশ অফিসার ভারতীয় ফৌজে সাভিন রাখতে 
চাইলেন, তার। নকলেই রাজকীয় কমিশন (10170515 007200135)0) ) 
প্রার্ধ অফিসার । এঁদের তাই ব্রিটিশ ফৌজেরই একটি “বিশেষ 
তালিকাভূক্ত" দল রূপে গণ্য ক'রে সুপ্রীম কম্যাগ্ডারের পরিচালনাধীনে 
আনয়ন করা হয়। অর্থাৎ এই সব ব্রিটিশ অফিসারকে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট যেন ব্রিটিশ ফৌজ থেকে ধার করেছেন, তাদের কন্ট্রাক্টের 
মেয়াদ শেষ হলেই তীরা চলে যাবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেট বা 
ব্রিটিশ ফৌজের তরফ থেকে ভারতের স্থপ্রীম কম্যাগ্তারই এই 
বিটিশ অফিলার দলের যেন অভিভাবক স্বরূপ রইলেন। 

যুক্ত দেশরক্ষ! পরিষদের দিদ্ধান্ত অগ্ুযায়ী কথা ছিল যে 
১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল পধন্ত “স্থপ্রীম কম্যাণ্ডের অস্তিত্ব 
থাকবে। কিন্তু অক্টোবর (১৯৪৭) মাসের পূরেই এমন কতগুলি 
ঘটনা দেখা দিতে আরম্ভ করে ও তার মধ্যে এমন সব লক্ষণ 
প্রকাশ পেতে থাকে, যাতে উপলব্ধি কর! হয় যে স্থপ্রীম কম্যাণ্কে 
শিদিষ্ট তারিখ পধন্ত আর রাখ! চলবে না। ২৭শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে ঘোষণ। করা হয় যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই -ম্থপ্রীম 
কম্যাগডকে" উঠিয়ে দিতে হবে। সুতরাং ১ল। অক্টোবর তারিখে 


৩২০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ব্রিটিশ অফিসারদের তিন মাসের নোটিশ দিয়ে জানানো হয় ষে 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাদের সারভিন শেষ হয়ে যাবে। আরও 
সিদ্ধান্ত কর হয় যে, এর পর ব্রিটিশ অফিসারদের রাখতে হলে 
তারত গবর্ণমেনট ও পাকিল্তান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজ 
নিজ বিবেচনা অনুযায়ী নতুন সর্তে ব্রিটিশ অফিসারদের লনঙ্গে 
নতুন কন্ট্রান্ট করবেন। 

কত সংখ্যক এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ 
ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয় ফৌজে রাখা হবে, এবিষয়ে ভারত 
গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা আরম্ভ করেন। 

এই হলো ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ অফিসারদের 
সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পৰিকল্পনা! এ ছাড়া ভারতে অবস্থিত 
ব্রিটিশ ফৌজের “গোরা” দ্লগুলি বিদায় করার পরিকল্পনাও প্রস্তুত 
হয়ে যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পুবেই এই চুক্তি হয়েছিল 
যে--“ক্ষমতা। হস্তান্তরের পর অবিলম্ষে ব্রিটিশ ফৌজ ভারত থেকে 
অপসারণ করার কাজ আরম্ভ হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব অপমারণের 
কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।” এই চুক্তি অন্থসারে ১৫ই আগষ্ট্ের 
(১৯৪৭) পরেই ব্রিটিশ ফৌজ অপসারণ আরম্ভ হয়। ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের ছুই দিন পরে, ১৭ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের 
একটি দল প্রথম “ভারত ছেড়ে” চলে যায়। দীর্ঘ ছুই শত বছর 
পরে ব্রিটিশ ফৌজ সত্যি সত্যি এতিহাসিক ভাবে ভারত ছাড়তে 
আরম্ত করে। 

১৭ই আগস্ট তারিখে বিদায়ী ব্রিটিশ ফৌজের প্রথম দলকে 
বোম্বাইয়ে বিদায় অভিনন্দনের অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল কারিয়াপ্না 
পণ্ডিত নেহরুর প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। উক্ত বাণীতে পণ্ডিত 
নেহরু বলেন £ 


ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ ফৌজের বিদায় ৩২১ 


“শান্তিপূর্ণভাবে এবং শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে এই যে 
বিদায় গ্রহণের ব্যাপার দেখা গেল, ইতিহাসে এই রকম 
ঘটনা বিরল। ভারতবর্ষে ঘটনাটি যে এই ভাবে দেখা 
দিল, সেট আমাদের তৌভাগ্যের বিষয়। ভবিষ্যতের 
পক্ষেও 'এই ঘটনা শুভলক্ষণ বলেই মনে করি ।” * 
যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের (৭০01010 10919009 00০17011 ) 
২০শে নভেম্বর (১৯৪৭) তারিখের সিষ্ধাস্ত অন্ুলারে 'ম্থপ্রীম 
কম্যাগ্ডার পদ এবং বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ভারতে এবং 
পাকিস্তানে তখনো যেসব ব্রিটিশ সেনাদল ছিল, তাদের তদারক 
করবার জন্য একট] কতৃমণ্ডল ও দপ্তরের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশে 
১লা ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ভিসেম্বর পর্যস্ত নয়াদিল্লীতে একটি দপ্তর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা হলো "ভারতে ও পাকিস্তানে অবস্থিত ব্রিটিশ 
সেনাদলের পরিচালক”? ( 001017797067 01 13716181) 18707098217 
77919, & 78705681) ) দপ্তর । লেঃ জেনারেল স্টার আর্থার স্মিথ 
কম্যাগ্ডার পদ গ্রহণ করেন। 
এর পর ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দণ্তর হ্য়। 
১ল। জানুয়ারী (১৯৪৮) তারিখ থেকে ভারতে একটি দপ্তর, এবং 
পাকিস্তানে ভিন্ন একটি দপ্তর ।. ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদলের 
কম্যাগ্ডার হন মেজর জেনারেল হুইস্লার ( ৮৮1018819: ) এবং পাকিস্তানে 
অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাদলের কম্যাণ্ডার হন গ্রপ ক্যাপ্টেন বানেট 
(08০796৮) | ব্রিটিশ সেনাদলের ভারতীয় দপ্তর বোশ্বাইয়ে এবং 
পাকিস্তানী দপ্তর করাচীতে স্থাপিত হয়। 
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৩২২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয় ফৌজে নিযুক্ত রাখবার সর্ত 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে নতুন চুক্তি 
হয় (২০শে নবেম্বর ১৯৪৭)। ১৯৪৮ সালের ১ল] জাচ্গুয়ারী থেকে 
এই চুক্তি বলবৎ হয়। স্থির হয় যে ঃ__ 

(১) ভারতীয় ফৌজের স্থলবাহিনীতে যে সব ব্রিটিশ অফিসারকে 
রাখা হবে, তাদের কার্যকালের মেয়াদ ১ বসব । 

(২) বিমানবাহিনীতে যেলব ব্রিটিশ অফিসার রাখা হবে, 
তাদের কার্ধকালের মেয়াদ ২ বৎসর । 

(৩) নৌবাহিনীতে যেসব বুটিশ অফিসার রাখা হবে, তাদের 
কাধকালের মেয়াদ ৩ বৎসর । 

আর একটি সর্ত হলো--এক বৎসর সাঙিস করার পর, কোন 
ব্রিটিশ অফিসার ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে কাজ 
ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করলে 
তিন মাসের নোটিশ দিয়ে কোন ব্রিটিশ অফিসারকে কাজ থেকে 
ছাড়িয়ে দিতে পারেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
আর একটি চুক্তিগত সর্ত হলো__যে কোন সময়ে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
মনে করেন যে ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিসার ও কর্মচারীদের 
সরিয়ে ইংলগ্ডে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে, তবে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তখুনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে জ্ঞাত 
করবেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার ও 
কর্মচারীদের ভারতীত্ন ফৌজের কাল থেকে ছাড়িয়ে ইংলগ্ডে 
প্রেরণের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ বিষয়ে তিন মাসের নোটিশের 
কোন প্রশ্ন থাকবে না। 

এই তাবেই এবং এই নীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে ভারত থেকে 
ব্রিটিশ ফৌজ এবং ভ্ভারতীয় ফৌজ থেকে ব্রিটিশ অফিনার একে 


ব্রিটিশ অফিসার ও ব্রিটিশ ফৌজের বিদায় ৩২৩ 


একে এবং দলে দলে বিদায় নিতে থাকে । ভারত গবর্ণমেন্ট শুধু 
নিজের প্রয়োজন এবং বিবেচন। অনুযায়ী অল্প সংখ্যক ব্রিটিশ 
অফিসারকে ভারতীয় ফৌন্জে রাখলেন, অল্পকালীন সাভিসের মেয়াদে । 
ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ ফৌজ বিদায় এবং ভারতীয় ফোৌজ 
থেকে ব্রিটিশ অফিসার বিদায়ের এই অধ্যায়কে বলতে পারা যায়-_ 
ভারতীয় ফৌঙ্জের যথার্থ ন্ভারতীয়করণ এবং জাতীয়করণের অধ্যায়। 
ভারতীয় বাহিনী দ্রুত প্রক্কত জাতীয় বাহিনী রূপে গড়ে ওঠে। 
১৯৪৮ সালের পয়ল৷ জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় ফৌজ কি 
পরিমাণ “ভারতীয়” বা “জাতীয় বূপ গ্রহণ করে, তার পরিচয় 
মিক্নোদ্ধত তথ্য থেকেই পাওয়া যাবে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
ভারতীয় ফৌজে কত সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসার ছিল, এবং ১লা 
জানুয়ারী তারিখে তার সংখ্যা কি পরিমাণ গ্রহণ করে, নিম্নোক্ত 
তালিকায় সেই তথ্য উল্লিখিত হলো । 
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ১ল! জানুয়ারী ১৯৪৮ 
ব্রিটিশ অফিসার * ১২০০ টি 
ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার 
এবং রেজিমেপ্টযাল 


কম্যাগডার (াজোয়া ফৌজ )--৯০% ৫% 
ব্রিগেড ও সাব-এরিয়া 

কম্যাণ্ডার _-৯৫০% ৫০ 
নৌবাহিনীর অফিসার পদ __২০* রা 


কি পরিমাণ ব্রিটিশ অফিসার কত দ্রুত বিদায় ক'রে দেওয়া 
হয় উক্ত তালিকার হিসাবে সেট! ধারণা করা যায়। শুধু দেখা 


আপ শা তিশা 


% অথও ভারতে ১৫ই আগস্টের (১৯৪৭) পূর্বে ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্য। 
ছিল ১৭ হাজার। 


৩২৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


যায় ষে নৌবাহিনীর অফিসার পদে ব্রিটিশ অফিসারের সংখ্য। 
বেশী হাস করা হয়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনীতেও ব্রিটিশ 
অফিসারের সংখ্যা বেশী হাস করা হয়নি। তবে রয়্যাল এয়ার 
ফোর্সের ( 8৪. &. ঘ. ) যেসব অফিসার ও বৈমানিককে ভারতীয় বিমান- 
বাহিনীতে মিশিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের বিদায় দেওয়া হয়। ১৯৪৮ 
সালের ১ল। জাঙ্গয়ারী তারিখে মাত্র ৬ জন আর-এএফ অফিসার 
(ব্রিটিশ ) ভারতীয় বিমানবাহিনীতে থাকে । 

ছু'শো বছর আগে ব্রিটিশ ভারতভূমিতে সশস্ত্র মৃতিতে আবিভূতি 
হয়েছিল। ছু'শো! বছর ধরে এই মৃত্তিতে তার! ভারতে শ্তধু এসেছে । 
ছুই শতাব্দী পরে ভারত ছেড়ে চলে যাবার পালা স্থুকু হলো । 
১৭ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের প্রথম দল বিদায় গ্রহণ করে । 
আর শেষ দল বিদায় গ্রহণ ক'রে চলে যায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
(১৯৪৮) তারিখে । 

ভারত থেকে ব্িিটিশ ফৌজ্ের শেষ বিদায়ী দল সামারসেট 
লাইট ইনফ্যার্টির ১নং ব্যাটালিয়ন বোম্বাই ডকে জাহাজে উঠবার 
আগে মিলিটারী ব্যাণ্ডে 'বন্দেমাতরম্‌* স্থুর বাজিয়ে ভারতভূমি থেকে 
বিদায় গ্রহণ করলে? । ছুই শত বরের একটি ইতিহাসের সমাধ্চি 
হলে। সেই ক্ষণে। 

ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসেও একটা বুহৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। 
ষে ভারতীয় ফৌজের সাহায্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্কি অর্ধপৃথিবীকে নিজের 
সাত্রাজ্যে পরিণত করেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর 
থেকে সেই ভারতীয় ফৌজ ব্রিটিশের সামরিক ভৃত্য নয়। ষে 
বিটিশ ফৌজ ভারত থেকে ছ'শো বছর পরে চলে গেল, তারাও 
আর ভারতের সামরিক প্রত নঘ্ন। 


| সামরিক অপসারণ ও উদ্ধার কার্য 


যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ ২*শে আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখে এই 
সিদ্ধান্ত করে যে পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ ভেঙে দেওয়া হোক্‌ 
কারণ এই ফৌজ দিয়ে শাস্তিরক্ষার কাজ সম্ভব নয়। ৩১শে 
আগষ্ট তারিখে পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজ ভেঙে দেওয়া হয়। 

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ব্যাপার এমন আকার ধারণ 
করে যে তখন আর শান্তিরক্ষার প্রশ্ন ছিল না। ছিল উদ্ধারকার্ষের 
প্রশ্ন । পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আশ্রয় প্রার্থীকে ভারতে 
নিয়ে আসবার সিদ্ধান্ত কর! হয়। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টও পূপাঞ্ধীব থেকে 
মুনলমান আশ্রয়প্রার্থীদের পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। 
অর্থাৎ ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত! সমাধানের আর কোন পথ না 
থাকায় শেষ পর্যন্ত অধিবাসী বিনিময়ের (60808০ ০1 700019:6101) ) 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ভারত ও পাকিস্তান, ছুই ডোমিনিয়নের 
সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে “মিলিটারীর' সাহায্যে আশ্রয়প্রার্থী 
অপসারণের বাবস্থা অবলম্িত হয়। পাকিস্তান এলাকা থেকে 
হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীকে ভারতীয় ফৌজ নিজের প্রহরায় 
বক্ষা ক'রে ভারতে নিয়ে আনবে । তেমনি পাকিস্তানী ফৌজের 
প্রহরায় পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে পাকিস্তান 
নিয়ে যাওয়া হবে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই চুক্তি হয়। 
উভয় গবর্ণমেন্ট পরস্পরের ফৌজকে নিজ নিজ এলাকায় কাজে 
সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। 

ভারতীয় ফৌজ কী নিষ্ঠা আন্তরিকতা ও শৌধের সঙ্গে 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও 


৩২৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


শিখকে উদ্ধার করে স্বদেশে নিয়ে এসেছে, তার পূর্ণ বিবরণ 
ষেদিন প্রকাশিত হবে, সেইদিন ভারতীয় ফৌজের প্রতি বিশ্বৰানীর 
শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। পূথিবীর ইতিহাসে কোন ফৌজকে 
এত বৃহৎ উদ্ধারকার্ধয করতে হয়নি। এই ঘটনা যেমন অভূতপূর্ব 
তেমনি এই ঘটনায় ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্বও অতুলনীয়। অদ্ভূত 
উগ্র ও হিংশ্র ধরনের এবং বনু বিচিত্র রকমের বাধা, চারদিকের 
জনসাধারণ আততায়ী রূপে সংঘবদ্ধ ও তৎপর--এই অবস্থা ও এই 
রকম এক একটি অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী, শিশু ও বুদ্ধকে 
আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে, স্ব্দীর্থ পথ অতিক্রম ক'রে, ভারতীয় 
ফৌজ এক একটি উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন করেছে। ভারতীয় বিমান- 
বহর এই সব আশ্রয়প্রার্থীর জন্য আকাশ পথে উড়ে গিয়ে রুটি, 
ওষধ ও বস্ত্র যোগান দিয়েছে । নংহারের অভিযান নয়, নিজের 
আত্মরক্ষার সংগ্রামও নয়, লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী শিশুর এক 
একটি বিরাট প্রাণের ভীড়কে আক্রমণ থেকে বাচিয়ে শত শত 
মাইল পথ অতিক্রম করা-_পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতীয় ফৌজহ 
প্রথম এই অভিজ্ঞতা লাত করলো । আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধারকার্ষে 
ভারতীয় ফৌজের কৃতিত্ব ইতিহাসের স্মরণীয় বিষয় হয়ে থাকবে । 


সামরিক অপসারক সংঘ (01. 8. 0.) 


১৯৪৭এর ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম 
পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রা্ীকে উদ্ধার ক'রে তারতে 
আনবার জন্য একটি সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মিলিটারীর 
সাহায্যে এবং মিলিটারীর প্রহরায় আশয়প্রার্থার উদ্ধার ও আনয়নের 
ব্যবস্থা । এই নবব্যবস্থিত বিভাগের নাম হয় সামরিক অপসারক 
সংঘ ( 1111168:5 105905881017) 07810199010 )। এই সংঘের প্রধান 


সামরিক অপসারণ ও উদ্ধারকার্য ৩২৭ 


শিবির (7996 08101) ) স্থাপিত হয় লায়লপুরে, এবং লাহোরে 
( পাকিস্তানে ) একটি অগ্রবতাঁ শাখা শিবির (0০৮91008000) 
স্থাপিত হয় । যুক্ত-দেশরক্ষা পরিষদের নিদ্ধান্ত এবং উভয় ডোমিনিয়নের 
সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা গ্রবন্তিত হয়। ব্রিগেডিয়ার চিম্নি এই 
ংঘের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। বহু রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় 
দীক্ষিত বিখ্যাত ৪নং ভারতীয় ভিভিসনের ওপর এই অভিনব 
ণক্ষাযুদ্ধে'র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 

১৯শে সেপ্টেম্বর উভয় ডোমিনিয়ন অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা! 
করার জন্য চুক্তি করেন। এই চুক্তি হয় যে, ভারতীয় সৈন্য 
পাকিস্তান এলাক! থেকে হিন্দু ও শিখ আশ্রক়প্রা্থী উদ্ধার ও 
অপসারণ ক'রে ভারতে নিয়ে আস্বে। তেমনি পাকিস্তানী সৈন্য 
পৃবপাঞ্জাৰ থেকে মুনলমান আশ্রয় প্রার্থীকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এই চুক্তি এক পক্ষের দ্বরাই বস্তুতঃ পালিত হয়। 
পাকিস্তান গবর্ণমেন্ট পূবপাঞ্জাৰ থেকে নিজের সৈন্যের প্রহরায় 
মুসলমান আশ্রয়প্রার্থাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি, 
এবং নিয়ে যাবার জন্য ট্রেন প্রভৃতি যানবাহনেরও কোন ব্যবস্থ। 
করতে পারেন নি। 

স্থতরাং ভারত গবর্ণমেন্টের সামরিক অপনারক সংঘের (1. 
0. ) ওপর এক বিরাট এবং গুরুভার দায়িত্ব পড়লো । একবার কল্পনা 
করলে বুঝা যায়, ভারতীয় সৈনিকের টদহিক ও মানসিক শক্তির 
ওপর কত বড় পরীক্ষা রূপে এই দায়িত্ব দেখা দিয়েছিল। প্রথম, 
পাকিস্তান অঞ্চলে গিয়ে তারই আত্মীয়মম ব্বধমী নরনারী ও 
শিশুকে দলবদ্ধ মুসলমান আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে 
ভারতে নিয়ে আনার দায়িত্ব। দ্বিতীয়, তারই স্বদেশ পৃবপাঞ্জাব 
থেকে মুসলমান আশ্ররপ্রার্থাকে আক্রমণ থেকে বক্ষা ক'রে 
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পাকিস্তানে পৌছে দিয়ে আসার কাজ। মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে সযত্বে 
পাহারা! দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার সময় ভারতীয় সৈনিকের 
চিত্তে এই ধরনের প্রশ্শ্ের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল-_ 
এই তো এই আশ্রয় ্রার্থীদেরই ম্বধর্মীরা পশ্চিম পাঞ্জাবে আমার 
স্বধর্মীকে প্রতিদিন আক্রমণ করেছে? কিন্তু এই প্রশ্ন ভারতীয় 
সৈনিকের নৈতিক সত্তাটিকে ক্ষুগ্ন করতে পারেনি । মুসলমান 
আশ্রযপ্রার্থা রক্ষা করার জন্ নিজেরই ম্থদেশবাসী আততায়ী দলের 
দিকে রাইফেল উদ্যত রেখে, ভারতীয় হিন্দুসৈনিক তার ক্ষত্রিয়োচিত 
কর্তব্য পালন করেছে । ভারত গবর্ণমেনটকেও এই ভয়ঙ্কর 
সাম্প্রদায়িকতা কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে পরিপূর্ণ মানবিক নীতি 
অন্থসারে কাজ করতে হয়েছে। 
পশ্চিম পাপ্জাবে অসহায় ও অবরুদ্ধ হিন্দু ও শিখকে যেমন ভারত 
গবর্ণমেপ্ট খাদ্য প্রেরণ করেছেন, তেমনি, পাকিস্তানগামী মুসলমান 
আশ্রয়গ্রার্থীকে .খাছ্যের যোগান দিয়েছেন ৷ পাকিস্তান উভয় ক্ষেত্রেই 
তার চুক্তিগত দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিল । 
এই অভিনব রক্ষা অভিযানে মারাঠা, রাজপুত ও মহর 

সৈনিক সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে ভারতীয় সৈনিক এই উদ্ধারকার্য আরম্ভ করে। এবং ১ল৷ 
নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের দিকে 
তাকালেই বিস্মিত হতে হয়, ভারতীয় সনিক কত বড় এঁতিহাসিক 
কীতির নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে ফেলেছে : 
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008990 ০056] 6176 79,019687) 00706117760 11019, 
(11)019%1) 111001079/6107), 0. 1) 47.) 

“ব্যাপকভাবে দেশবর্জনের যতগুলি বৃহৎ ঘটন। মানুষের ইতিহাসে 
ঘটেছে, তার মধ্যে একটি ঘটনা সম্পূর্ণ হলো। পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল থেকে উৎসাদিত ৪ লক্ষ অমুসলমান অধিবাসী 
পদব্রজে পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতে পৌছেছে ।, 

যাত্রা স্তর লায়লপুর থেকে, শোকার্তের মিছিলে মত কয়েক 
লক্ষ আশ্রয়প্রার্থার এক পদব্রাজক দল দিনের পর দিন পথ হেঁটে 
ভারত ভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে। পেছনে পূর্বপুরুষের স্থৃতি ও 
শ্রমকীতি বিজড়িত সবুজ গমের ক্ষেত ফেলে রেখে, আন্রমণে নিহত 
আত্মীয়ের মৃতদেহ ফেলে রেখে, এক হৃতসর্বস্ব মানুষের মিছিল 
চলেছে_-কৃষক, কারিগর, জমিদীর, ডাক্তার উকীল, সদাগর, ও 
মজুরের পরিবার দল। গ্রামের কুকুরও বর্বরের আক্রমণে কলুষিত 
গ্রাম ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে । লুণনাবশিষ্ট সামাস্ 
সাংসারিক উপকরণ সঙ্গে, মিছিল যেমন অগ্রনর হয়, আর এক 
দিক থেকে শাখানদীর শম্োতের মত আব একটি আশ্রয়গ্রার্থীর 
দল এসে সম্মিলিত হয়। রাত্রি হলে বা ক্লান্ত হ'লে উন্মুক্ত 
প্রান্তরে এসে আশ্রয়প্রার্থার দল কিছুক্ষণের জন্য থামে। লোকে 
বানা! করে, শিশুদের জঙ্ গরুর ছুধ দোহানো হয়, কখনো বা এক 
আধটু গান, গ্রাম্য মৌড়লের বক্তৃতায় সান্বনা ও উৎসাহের বাণী-- 
লক্ষ বিষণ্নের এক রাত্রির সংসারে কিছুক্ষণের জন্য কিছুটা প্রাণের 
সাড়া জেগে ওঠে । আর রাইফেল, মর্টার ও ব্রেনগানবাহী মারাঠা 
রাজপুত এবং মহর সৈনিক নিম্পলক চক্ষে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন 
করে রক্ষী রূপে। 

এই রকম একটি ছ"টি আশ্রয়প্রাথথীর মিছিল নয়, শত শত মিছিল 
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শত শত মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ভারতীয় দৈনিকের পাহারায় 
ভারতে এসেছে । এই রক্ষা অভিযানে পাকিস্তানের যে যে প্রধান 
অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈনিক আশ্রয়প্রার্থীর উদ্ধারকার্য সম্ভব করেছে, 
সেই স্থানগুলির নাম ভারতীয় ফৌজের অভিনব রণকীতির গৌরৰ 
প্রতীক রূপে পতাকায় চিহ্নিত না হ'লেও এই নামগুলি বস্তৃতঃ রণকীন্তি 
রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য : 
লাহোর, শেখপুরা, গুঙ্গরওয়ালা, সিয়ালকোট, ক্যাম্বেলপুর, 
গুঞ্রাট, ঝেলম, সরগোধা, মিয়ীওয়ালী, মূলতান, মণ্ট- 
গোমারী, লায়লপুর, ঝঙ্গ, ওয়াহ, মিএগচন) মুজফরগড়, 
ডেরাগাজি খা, পেশোয়ার । 
স্বাধীন ভারতের ফৌজকে স্বাধীনতার প্রার প্রথম মুহূর্তেই 
বহু অভিনব ও ছুবহ দায়িত্ব * "গ্রহণ করে এই কঠিন পরীক্ষা! দিতে 
হয়েছে এবং ভারতীয় ফৌজ রুতিত্বের সঙ্গে মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়েছে । 
সামরিক অপসারক সংঘের (1. 70. 0.) দায়িত্বের তালিকাটির 
প্রতি লক্ষ্য করলেই দায়িত্বের ছুরহতার স্বরূপ:উপলব্ধি করা যায়। (১) 
পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে যাতায়াতের ব্যাপারে আশ্রয়প্রীর্থীবাহী রক্ষীসৈন্য 
সমন্বিত ট্রেন চালান । (২) পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু আশরয়প্রার্থীর 
কেন্দ্রগুলি পাহার! দিয়ে রক্ষা করা (৩) মোটরযান যোগে আশ্রয়প্রার্থ 
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অপপারণের ব্যবস্থা করা ও রক্ষা করা। (৪) বৃহৎ পদত্রাজক 
আশ্রয়প্রার্থীদলগুলির ন.ঙগ রক্ষীবাহিনী রূপে পাহার৷ দিয়ে নিয়ে 
আসা। (৫) পশ্চিম পাঞ্জাবের খাদ্যাভাবগ্রস্ত আয়প্রার্থীর শিবির- 
গুলিতে খাদ্য পৌছে দেওয়া। (৬) পশ্চিম পাঞ্জাবের বহু স্থানে 
আটক আশ্রয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষ! কর । 

সাহায্য ও পুনর্বসলতি বিষয়ের মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয্োগী 
২৯শে নভেম্বর তারিখে ভারত ডোমিনিয়নের আইনসভায় এই 
তথ্য প্রকাশ করেন: “সামরিক অপনারক সংঘ (থা. এ. ০9.) 
৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে কাজ আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ 
৮৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতে নিয়ে 
এসেছে ।-*"অন্থমান হয় আরও ৮লক্ষ আশ্রয়গ্রার্থকে এখনে নিয়ে 
আসার কাজ বাকী আছে ।” 

আতত্ায়ী দলের আক্রমণ ছাড়া প্রতিও হঠাৎ বিরূপ হয়ে 
পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতমুখী চলমান আশ্রয়প্রার্থী জনতার অবস্থা! 
দুবিসহ করে তোলে । সেপ্টেম্বরের শেষে শতদ্ক ও বিপাশা নদের 
বন্ভায় পশ্চিম পাঞ্জাবের পথ স্থানে স্থানে ভেঙে প্রাবিত হয়ে 
যায়। ভারতীয় এঞ্রিনিয়ার ফৌজের (1১. 1. 19) কয়েকটি দল এই 
বন্তাপ্লাবিত বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত পথকে সংস্কার করে তোলে। 
বেঙ্গল স্যাপার ও মাইনারের ১নং ও ৪নং কোম্পানী পাচ দিনের 
মধ্যে বেলি” ব্রীজ (788%1167 1310695) তরী ক'রে 'গ্রাপত্র্যাঙ্ক 
রোডের বিচ্ছিন্নত। পুর্ণ ক'রে তোলে, তা'ছাড়া মাদ্রাজ স্যাপারের 
একটি দল (১৩২নং আযাসণ্ট ফিল্ড কোম্পানী ) বিধ্বস্ত সড়কগুলিকে ছয়- 
দিনের মধ্যেই চলার যোগ্য ক'রে তোলেন । বেইন নদীর ওপর রেলওয়ে 
ব্রিজটী ভেঙে গিয়েছিল। মাত্রাজ স্যাপারের একটি (১০১নং রেলওয়ে 
কনস্ট 'কশন কোম্পানী ) এগ্রিনিয়ার দল রাতারাতি এ ব্রিজ মেরামত 


৩৩২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


করে ফেলেন। সেই সময় লাহোরে অবস্থিত ভারতীয় নৌবাহিনীর 
একদল সৈনিক উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। তৎকালীন 
ব্রিগেডিয়ার থিমাইয়! পূর্ব পাপ্রাৰ থেকে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীর 
দলকে নিরাপদে পশ্চিম পাঞ্জাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা! পরিচালন! 
করেন। 

সামরিক অপসারক সংঘের কাজ শেষ হ'তে না হতে ভারতীয় 
ফৌজের কাছে আকন্মিকভাৰে আর একটি কর্তব্যের আহ্বান 
আসে। হাজার হাজার সশস্ত্র আফ্িদি, পাকিস্থান ফৌজের সৈনিক 
ও অফিসার, মুসলিম ন্াাশানল গার্ড সম্মিলিতভাবে কাশ্মীরের 
ওপর ধ্বংস, হত্যা, গৃহদাহ, লুঠন ও নারীধর্ণের নারকীয় অভিযান 
চালিয়ে রাজধানী শ্রীনগরের উপকণে পৌছে যায়। ভারতীয় সৈনি- 
ককেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হতে হয় এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ 
ও প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে সাহায্যের আহ্বান আসবার ২৪ঘণ্টার 
মধ্যে ভারতীয়. সৈনিকের একটি দলকে দেখা যায়-_বিমান থেকে 
নেমেই এক মুহূর্তের বিশ্রাম না ক'রে বড়ামুল্লার সড়কের দিকে 
ছুর্জয় সংকল্পের' মৃতি ধ'রে ধাওয়া ক'রে চলেছে। 

সামরিক অপসারক সংঘের কাজ তবু পশ্চিম পাঞ্জাবে চলতে 
থাকে । আত্রয়প্রার্থি অপসারণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। 
কিন্ত আর একটি নতুন কর্তব্য গ্রহণ করে ভারতীয় সৈনিক পশ্চিম 
পাঞ্জাবে কাজ করতে থাকে ॥। এই কাজ হলো-_-অপহৃত। নারী 
উদ্ধারের কাজ। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে 
পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে তারযোগে জানালেন £ 
“আপনি সম্প্রতি এই বিবৃতি দিয়েছেন যে, পাকিস্তানে অবস্থিত 
তথাকথিত হানাদারের ঘাটি আক্রমণ করার জন্য ভারত যদি 
পাকিস্তান আক্রমণ করে, তবে সেটা সম্পূর্ণ সঙ্গত কাজই হবে। 


সামরিক অপসারণ ও উদ্ধার কার্য ৩৩৩ 


আপনার এই উক্তির পর বর্তমানে পাকিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত 
ভারতীয় ফৌজের দলগুলি ও অফিসারদের আর থাকতে দেওয়া 
উচিত নয | স্থতরাং ৪৮ঘণ্টার মধ্যে নিয়ালকোট, গুজেরাট। 
ঝেলম, রাওয়ালপিঙ্ি ও ক্যাণ্থেলগুর থেকে ভারতীয় ফৌজের দলগুলি 
ও অফিমারদের সরিয়ে নেবার জন্তু আপনাকে অনুরোধ করা হলো।? 

পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রার্থী অপমারণ, এবং নারী উদ্ধারের কাজে 
নিষুক্ত ভারতীয় সৈনিকের এক বিরাট কর্তবোর অধ্যায় এইখানে 


সন্মাপ্র তয় । 


কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ 


“আহ্বান আসবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের £সনিকের 
বিমানযোগে শ্রীনগরে গিয়ে অবতরণ করে এবং তারপর 
তারা যে কাজ করেছে এবং এখনে। ক'রে যাচ্ছে, সেটা 
আমাদের শক্র ও মিত্র উভয়কেই সমানভাবে বিস্মিত 
করেছে) * 
১ল। ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে 
ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং-এর বক্তৃতা সারা 
ভারতের বায়ুতরঙ্গে ধধনিত ও প্রচারিত হয়ে ভারতবাসীকে জানিয়ে 
দিল, বর্ধর শত্রযুধের আক্রমণ থেকে শ্রীনগর রক্ষা পেয়েছে। শ্তধু 
শ্রীনগর নয়, কাপুরুষ শক্রযুখ তখন শ্রীনগর উপত্যকা ছেড়ে দিয়ে 
পালিয়ে পিছু হটে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে। 
কিন্ত তার আগে? 
তার আগে ছু"টি মাস হলে স্বাধীন ভারতের ফৌজের জীবনে 
প্রথম রণাভিযান, দেশপ্রেমে অন্থপ্রাণিত ভারতীয় ফৌজের রাইফেলে 
প্রথম আগুনের খেলা। দেশরক্ষার সংগ্রামে প্রথম অগ্নিদীক্ষা । 
ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার নীচে দাড়িয়ে দেশের শক্র-ধ্বংসের জন্য প্রথম 
শপথ। একা একশত শক্রর বিরুদ্ধে দ্রাড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যস্ত 
গ্রাম ক'রে এক একটি আত্মদানের অতুলনীয় ঘটনা। তারপর 
শতে শতে ও হাজারে হাজারে শক্র নিপাত ক'রে সুন্দর কাশ্মীরকে 
ক. ঢা) 810৮9 01 0118 81)07৮ 1000109, 0 6000৪ 197090. 01) 3117968 
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কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ ৩৩৫ 


শান্তির উপহার প্রদান। এই হলো ভারতীয় ফৌজের জম্মু-কাশ্মীর 
বণাঙগনের প্রথম ছু"মাসের কীত্তি। 

২৪শে অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে পাকিস্থান অঞ্চল থেকে 
আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছু'হাজারের একটা দল এবোটাবাদ রোড 
ধ'রে কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 
দু'হাজার বর্বর প্রকৃতির হানাদাব_-হাজারার পাঠান, নোয়াতি 
পাঠান, দির অঞ্চলের পাঠান ও মুসলমান, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড, 
কাশ্মীর রাজফৌজের বিশ্বাসঘাতৰ মুসলমান সৈন্যদল, পাকিস্তান সরকারী 
কৌজের লিপাহী ও অফিনার এবং তাদের নায়করূপে মিঃ জিন্নার ভূতপূর্ব 
প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরসেদ আনোয়ার-_-এই হানাদারদল প্রথম 
মজফরাবাদ ধ্বংল করে। তারপর ঝেলম ভ্যালি রোড ধ'রে অগ্রসর 
হতে থাকে এবং উরি ধ্বংস করে। কাশ্মীর রাজফৌজের ব্রিগেডিয়ার 
রাজেন্দ্র সিং ক্ষুদ্র সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এইখানে ছু"দিন ধরে হানাদারদের 
ঠেকিয়ে রাখেন । ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং এক পা পেছু না হ+টে 
লড়াই করতে করতেই নিহত হন। ২১শে অক্টোবর হানাদারেরা 
বড়ামুল্লা সহর ধ্বংস করে, এখান থেকেই প্ররুত কাশ্মীর উপত্যকার 
আরম্ভ এবং শ্রীনগরের দূরত্ব মাত্র ৩৫ মাইল, একেবারে খোলাপথ । ২৬শে 
অক্টোবরের রাত্রিতেই নেকৃড়ের দলের মত হানাদারেরা আরও অগ্রসর 
হয়ে শ্রীনগরের আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে ; শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৭ মাইল 
দূর পট্টনে এসে সমবেত হয়। মাহুরাতে অবস্থিত বৈদ্যুতিক পাওয়ার- 
হাউনকে হানাদারর! চূর্ণ ক'রে দিয়েছিল। তাই শ্রীনগর সহর অন্ধকারে 
ও আতঙ্কে ডুবে যায়; হানার্দারের দলও হিংস্র আহলাদের প্রেরণায় 
উল্লসিত হয়ে ২৭শে অক্টোবরের প্রাতঃকালে শ্রীনগরের বিমানঘণাটি 
দখলের জন্য প্রস্তত হয়। 

ঠিক এই ২৭শে অক্টোবরের প্রাতঃকালেই শ্রীনগরের কুয়াশাচ্ছন্গ 


৩৩৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


আকাশে দৃপ্ত গুঞ্জন শোনা যায়। ভারতীয় সৈন্য বহন ক'রে ভাত 
থেকে প্রথম বিমানবহর তীব্র আগ্রহে আকাশপথে ছুটে এসে শ্রীনগরের 
বিমান ঘাটিতে অবতরণ করে । আরম্ভ হয় কাশ্মীররক্ষার যুদ্ধ। 

অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য নিয়ে হানাদারদলের প্রধান বাহিনীকে 
বড়ামুল্প! রোডের ওপর প্রথম আক্রমণ করেন কর্ণেল ভি রণজিৎ রায়। 
অসীম শোর্্যের সঙ্গে বুদ্ধ করে এবং বহু হানাদার নিপাত ক'রে 
তিনি নিহত হন। 

কর্ণেল রায়ের পরে, তার স্থানে এসে দাড়ালেন কয়েকদিনের মধ্যেই 
ব্রিগেডিয়ার নেন, ব্রিগেভ কম্যাপ্ডার রূপে । শ্রীনগরের » মাইল 
দক্ষিণপশ্চিমে সেনের ব্রিগেভ থেকে ১নং কুমায়ূন রেজিমেন্টের একটি 
কোম্পানী নিয়ে মেজর শশ্ম! প্রবল যুদ্ধ করেন এবং নিহত হন। 
৮ই নভেম্বর তারিখে সেনের ব্রিগেড প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে 
বড়ামূল্লা পুনরধিকার ক'রে ফেলে। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে 
এবং হানাদার দলকে মেরে মেরে খেদিয়ে পেছু হটিয়ে দিয়ে ১৫ই 
নভেম্বর তারিখে সেনের ব্রিগেড উরি অধিকার করে। ভারতীয় 
বিমানবাহিনী “হানাদারদের শিবির, অন্ত্রসমাবেশ ও চলমান 
দলগুলিকে পদে পদে বিপর্যস্ত করে। কাশ্শীর উপত্যকা অঞ্চল 
থেকে হানাদার অদৃশ্ঠ হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে এসে ঘাটি করতে 
থাকে । ও 

ভারত থেকে ফৌজ আসতেই থাকে । সাজোয়! দল, ট্যাস্ক 
বল, পদাতিক। ভারতীয় বিমানবাহিনীর জঙ্গী, বোমার ও 
পর্যবেক্ষী এক একটি স্কোয়ড্রান। ভারতীয্প স্যাপার দল ও অন্তান্ত 
এঞ্জিনিয়ার দলগুলি। নতুন সড়ক, নতুন টেলিগ্রাফের সংযোগ, 
নতুন পুল, রাতারাতি তৈরী হতে থাকে। এঞ্িনিয়ার দলের 
বুলডজার তুষারকুদ্ধ বানিহাল উপত্যকাকে পরিষ্কার ক'রে স্থগম 


কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ ৩৩৭ 


পথ রচনা করে । ভারতীয় ফৌজের রণদক্ষ ও জবরদস্ত কম্যাণ্ডারদের 
উদ্যোগে কাশ্মীর রণাঙ্গন ভারতীয় ফৌজের পুণ্যতীর্৫ঘে পরিণত হয় । 
মারহাট্টা, ,মাপ্রাজী, শিখ, রাজপুত, কুমায়ুনী, মহর, গাড়োয়ালী, 
ডোগরা, মুসলমান, জাঠ, ও আহির--সকল নমাজের নসোনক। 
প্রধান পরিচালক মেজর জেনারেল কুলবন্ত নিং। এয়ার কমোডোর 
মেহের সিং ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন মিঃ ইঞ্জিনিয়ার বিমানবাহিনীর নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন। এয়ার ভাইস মার্শাল স্থত্রত মুখাজা বিমানবাহিনীর 
কাজ পরিদর্শন করেন। সেনের ব্রিগেড কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষা 
করেন। ব্রিগেডিয়ার ওসমান জন্ম রণাঙ্গনে হানাদার দলের 
পশ্চাদ্ধাবন ক'রে অগ্রসর হতে থাকেন। ব্রিগেডিয়ার প্রীতম নিং 
পুপ্চ রণাঙ্গনের ভার গ্রহণ করেন। কর্ণেল সাতারাওয়ালা আখন্ুর 
এলাকায় হানাদার ধ্ংন ক'রতে থাকেন। 

জন্মু রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজ একে একে জনপদগুলি পুনরধিকার 
করতে থাকে--গুলমার্গ, পুচ ঝাঙ্গের, নওশেরা ও রজৌরি। এব 
মধ্ো বিখ্যাত হলো, নওশেরার যুদ্ধ। ৬ই জান্ুয়ারী ব্রিগেডিয়ার 
ওসমান ৮ঘণ্টার নংঘর্ষে ২ হাজার হানাদারের মৃত্যু ঘটিয়ে “হানাদারের 
ত্রাস হয়ে ওঠেন । 

কাশ্শীর আক্রমণের জগ্য পাকিস্থানে ঘাটি ক'রে মোটামুটি 
৭৫ হাজার নশন্ত্র হানাদার সমবেত হয় এবং অতিরিক্ত ১৩ 
হাজার কাশ্মীর আক্রমণে নিযুক্ত থাকে । হানাদারদের অক্ত্র-শস্ত 
হলো-_রাইফেল, লাইট্‌ মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, স্টেনগান, 
মর্টার, মাউণ্টেন আর্টিলারী € ৩৭ ইঞ্চি হাউইটজার ), ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী 
রাইফেল, বিমান-্ধ্বংলী কামান, মার্ক “ভি” মাইন, গগ্রনেড, অগ্নিশিখা 
নিক্ষেপক যন্ত্র ( দা19000 110৮9: ) ও বহুনংখ্যক মোটর যান। 

২৭শে অক্টোবর থেকে আরম্ভ ক'রে জান্ুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ 

২২ 


৩৩৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


পর্যন্ত হিসাবে 'দেখা যায় কাশ্মীর ও জম্মু রণাঙ্গনে ভারভীয় ফৌজের 
৩৩৯ জন নিহত ও ৫০৩ জন আহত হয়েছে। হানাদারদের মৃতদেহ 
গণনা ক'রে যে হিনাব পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা, যায় যে 
এ তারিখের মধ্যে প্রায় ৯» হাজার হানাদার নিহত ও আহত হয়েছে। 
জন্ম ও কাশ্মীর বুদ্ধ এখনো থামেনি । ভারতীয় ফৌজ এরই 
মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান অঞ্চল থেকে হানাদারদের হটিয়ে 
দিয়ে পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে এসে শিবির রচনা ক'রে 
রয়েছে। পাকিস্তানের সীমার কাছাকাছি কিছু এলাকায় হানাদারদের 
ঘটি এখনো আছে। মুজফরাবাদ সহর হানাদারদের হাতেই রয়েছে। 
পাকিস্তানের সাহায্য প্রাপ্ত হানাদার ফৌজে আজকাল সিন্ধু থেকে 
“ভর? আমদানি করাও হয়েছে । 
জম্মু ও কাশ্ীর রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজ এরই মধ্যে যে যে 
রণক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ক'রে রণকীত্তির তালিক। বৃদ্ধি করেছে 
তার মধ্যে প্রধান রণক্ষেত্রগুলি হলো £ 
উরি, বড়ামুল্ল1, পট্টন, পুঞ্চ, ঝাঙ্গের, নওশেরা, আখঙ্গুর, 
রাজৌরি, সায়েদাবাদ, সামানি, তিঠোয়াল, কেরান, ও 
পীর কান্ঠি। 


কাশ্মীর রাজফৌজ 


পাকিস্থান অঞ্চল থেকে কাশ্শীর আক্রমণের চক্রান্ত, উদ্যোগ এবং 
সৈন্য সমাবেশ যখন চলছে, তখন কাশ্মীর রাজফৌজের একটি 
ংশ বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠে। 
প্রথম আক্রমণের দিনেই কাশ্রীর রাজ ফৌজের মুসলিম সৈনিকের 
হানাদারদের দলে যুক্ত হয় এবং কাশ্শীর আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। 


কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ ৩৩৯ 


কাশ্মীর রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকের বাধা দেবার জচ্য প্রস্তত 
হয় এবং বাধা দেয়। ভারতীয় ফৌজ পৌছবার আগে পর্যন্ত কাশ্মীর 
রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকেরা দেশরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। 
কিন্ত হানাদারদের আক্রমণ খুবই অতফিতে আরম্ভ হয়। একস্থানে 
নয়, কাশ্মীর ও জদ্মুর বহস্থানে, সীমান্ত ভেদ ক'রে বিভিন্ন দলে নানা- 
দিক থেকে হানাদায়ের দল আক্রমণ ক'রে অগ্রসর হতে থাকে। 
কাশ্মীর রাজফৌজের হিন্দু সৈনিকরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে এবং হানাদারদের বাধা দিতে থাকে । কিন্তু এর ফল হলো-_ 
কাশ্মীর রাজফৌজ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দল রূপে আটক হয়ে 
পড়ে। পরম্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র ও 
খাছ্য আমদানির পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। স্বতরাং ক্ষুদ্রসংখ্যক বিভিন্ন 
দলের কাশ্মীর রাজফৌজ আক্রমণ চালাবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। 
বাধ্য হয়ে, শুধু নিজের শিবির রক্ষার যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজ করা 
কাশ্মীর ফৌজের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না । 

শুধু একটি ক্ষেত্রে কাশ্মীর রাজফৌজ চরম শৌর্ষের দৃষ্টান্ত দেখাতে 
পেরেছে । ২৪শে এবং ২৫শে অক্টোবর, ছু"টি দিন কাশ্মীর ফৌজের 
এক বীর সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্্জ সিং অল্পসংখ্যক সৈশ্ঠ নিয়ে 
উবিতে হাজার হানাদারের প্রধান দলকে বাধা দেন। এই বাধ। 
দেওয়ার ফলেই বস্তৃত হানাদারের দলের পক্ষে শ্রীনগর পৌছতে 
২ দিন দেরী হয়ে যায়। বস্ততঃ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং-এর অপূর্ব 
আত্মত্যাগের ফলেই শ্রীনগর হানাদারদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসকার্য থেকে 


*. ০11১9199170 969৮০ ঠা) 1101) 17850 6০ 0099 61)890 78809 ৪৮৮ 
10077001009 70017769৪00. (00180 869916 10079 11160 920)9]] 2ি:887091009 
200 08,008]15 9988৪ন0 ৮০ 109 ৪ 116176108 1070০7585026 ইৈ6101009 
90567700756, 00796506156 89897720155, 256) ০৮৬. 1947. 


৩৪০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


বেঁচে যায়। রাজেন্ত্রসিংয়ের জন্য হানাদারদল দু'দিন অগ্রসর হতে 
পারেনি, এরই মধ্যে ভারতীয় ফৌজের প্রথম দল গ্রীনগর পৌছে যায়। 

জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনে ভারতীয় ফৌজের ওপর যে কর্তব্য ও 
দত্বিত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে একট বৈশিষ্ট আছে। যেমন 
শত্রু ধ্বংসের কাজ করতে হচ্ছেঃ তেমনি শত্র-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে 
সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থাকে তত্বাবধান ক'রে নিরাপদ 
অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে । একই সঙ্গে যোদ্ধা এবং সেবকের 
কাজ, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাসে এই এক নতুন ঘটনা । এবং এই 
ঘটনায় ভারতীয় সৈনিক প্রমাণ করেছে যে, সে যেমন সাংঘাতিক যোদ্ধা 
তেমনি কারুণিক সেবক । 

কাশ্মীর যুদ্ধকবে শেষ হবে কে জানে! কিন্তু এর শেষ দেখবার 
জন্যই ভারতীয় ফৌঞ্জ এখন বনুধা এবং বহুমুখী অভিযান চালিয়ে 
শক্রকবলিত এক একটি জনপদ্দের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে চলেছে । 
মুজাফরাবাদ, ডোমেল, কোহালা, বাগ, কোটলি, মীরপুর ও ভীমবার__ 
পাকিস্তানের সীমাস্তসংলগ্র কাশ্মীরের এই জনপদগুলি এখনো! হানাদার- 
দের দখলে রয়েছে । 

উত্তর কাশ্মীরের অনেকখানি অংশ পাকিল্তানী ও উপজাতীয় 
হানাদারদের অধিকারে এখনও রয়েছে। গিলগিট, স্কাছ্ঃ লদ্দাক 
প্রভৃতি হিমালয় সংলগ্ন উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কাশ্মীর রাজ- 
ফৌজের অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রীনগরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বস্তৃতঃ 
নিজ নিজ শিবিরে থেকে মাত্র আত্মরক্ষার ঘুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই অঞ্চলে সৈন্য সমরোপকরণ এবং খাছ্যাদ্দি উপকরণ বহন করে 
নিয়ে যাবার জন্য ভারতীয় বিমানবহর নিযুক্ত হয়। ১৩ হাজার 
ফুট উচ্চ তুষারাবৃত লে মালভূমিতে মেরুদেশতুল্য হিমাক্ত 
আবহাওয়ার মধ্যে বিমানবাহিত সৈন্য ও উপকরণ অবতরণ করিয়ে 


কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ ৩৪১ 


এয়ার কমোডোর মেহের সিং বিশেষ বৈমানিক প্রতিতার প্রমাণ 
দিয়েছেন। গিলগিট, স্বার্ট ও লদ্দাক অঞ্চলে শক্র-শিবিরের 


ওপর ভারতীয় বোমার বিমানবহর বোমাবর্ণের পালা আরম্ত 
করেছে। 


ম্ডোল বা পদক প্রথার ইতিহাস 


সৈনিকের কৃতিত্ব ও শৌধ্যের জন্য পদক (10941) দেবার 
প্রথা বতমানে প্রায় সব রাষ্ট্রের ফৌজে প্রচলিত আছে। কিন্তু 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথম ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজে সকল 
পদের টৈনিকদের পদক দেবার প্রথা প্রব্তিত হয়। কোন যুদ্ধ 
বা অভিযানের সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্টেই ইস্ট 
ইত্তিয়া কোম্পানী ট&ননিকদের পদক উপহার দিতেন। 

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় ফৌজের সৈনিকদের জন্য যেসব 
পদক দেবার প্রথ| ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রবর্তন করা হয়েছিল, তারও 
একটা ইতিহাস আছে। 

১। আমি অব ইগ্ডয়। মেডাল ( 41105 0? 10019, 10700] )-- 
১৮৫১ সালে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পাণী এই পদক প্রবর্তন করেন। 
১৭৯৯-১৮২৬ স্বালের মধ্যে ঘটিত বুদ্ধগুলিতে যেসব সৈনিক যোগ 
দিয়েছিল, তাদেরই এই পদক দেওয়া হয়। 

২। ইত্ডিয়া জেনারাল সাভিন মেডাল-( [10010 0979:2 
39:5106 909] ) ১৮৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮৯১ সাল 
পর্যন্ত তেইশটী যুদ্ধ ও অভিযানে যেসব সৈনিক যোগ দিয়েছিল, 
তাদের এই পদক দেওয়৷ হয়। 

৩। গ্রেট মিউটিনি মেডাল (0798৮ 11061706091 )__-সিপাহী 
অভ্যর্থান দমনের যুদ্ধে যেসব নৈনিক যোগ দিয়েছিল, তাদের 
এই পদক দেওয়া হয়। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্চোগে পদ্দক 
দেবার এই শেষ উদাহরণ। 


মেডাল বা পদক প্রথার ইতিহাস ৩৪৩ 


এরপর খান ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হবার পর বিভিন্ন কালে 
বিতিন্ন পদক দেবার প্রথা! প্রবতিত হয়। য্থা ঃ--১৮৯৫, ১৯০৩ 
১৯০৮ ও ১৯৩৬ সালের ই্ডিয়ান জেনারেল সাভিন মেডাল। 

উল্লিখিত পদকগুলি হলে! ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ এবং অভিযানে 

ং₹শ গ্রহণের জন্য উপহার ৷) ভারতের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে 
বাইরে ব্রিটিশেব সামাজিক যুদ্ধ ও অভিযানে যোগদানের 
জন্য বিভিন্ন কালে নৈনিকদের বিভিন্ন পদক দেবার ব্যবস্থা 
-হ্য়। যথা £--১৮৪২ সালে চীন পদক ও জেলালাবাদ পদক। 
তা ছাড়া, গজনী কাবুল কান্দাহার মিয়াণী ও হায়দরাবাদ 
পদক। ১৮৪৩ সালের গোয়ালিয়ার পদক। ১৮৪৫ সালের 
জেলাঁলাবাদ পদক । ১৮৪৫-৪৬ সালের সতলজ পদক (শিখ যুদ্ধ 
কালে ), ১৮৪৮-৪৯ সালের পাঞ্জাব পদক। ১৮৫৭-৬০ সালের 
চীন পদক) ১৮৬৪ সালের আবিসিনিয়া পদক। ১৮৭৮-৮০ 
সালের আফগানিস্থান পদক । ১৯০৩-৪ সালের তিব্বত পদক । 

তারতবর্ষ থেকে একেবারে বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য 
ভারতীয় সৈনিককে ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে পদক দেওয়।! 
হয়। যথাঃ মিশর (১৮৮২-৮৫ ), পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা ( ১৮৯৭-৯৮ )১ 
চীন (১৯০০), দক্ষিণ আফ্রিকা ( ১৮৯৯-১৯০২ ), পূর্ব আফ্রিকা ও 
সোমালিল্যাণ্ড ( ১৯০২-০৪ ), ১৯১৪ সালের তারক ( প্রথম মহাযুদ্ধ ), 
১৯১৪-১৫ নসালের তারকা, ব্রিটিশ ওয়ার মেডাল (13710191) ডা 
10609] ), ১৯১৪-১৮ সালের বিজয় পদক ( 19৮০: 70908] )১ ১৯২৩ 
সালের জেনারেল সাভিস মেডাল। 

যুদ্ধে শৌরধেধের জন্য তারতীয় ফৌজের সৈনিককে নিম্নোক্ত 
পদক দেবার ব্যবস্থা ছিল £ 

১। ভিক্টোরিয়া ক্রস ( ৮19600% 02098৪ )1। ১৯১২ সালে দিলী 


৩6৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণাতে ভারতীয় সৈনিককে 
ভিক্টোরিয়া ক্রস পদক উপহার দেবার নীতি ঘোষিত হয়। 

২। মিলিটারী ক্রস ( 11110%:% 070১৪ )--১৯১৪ সালে প্রবতিত 
হয়। 

এছাড়1 যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় ঠসনিকের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 
১৯০৭ সালে একটি পদক( 7179190. [01561000151 9015196 17909] ) 
এবং সুদীর্ঘ কালের বিশ্বস্ত সাভিসের জন্য অর্ডার অব ব্রিটিশ ইত্ডিয় 
(07297 01783106191) 10019, ) নামে পদক দেবার ব্যবস্থা হয়। 

স্বাধীন ভারতে সৈনিককে পদক দেবার পুরাতন পদ্ধতি পরিবতিত 
হবে সন্দেহ নেই । ঠিক ব্রিটিশ আমলের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী 
পদক দেবার প্রথা নিশ্চয় আর থাকতে পারে না। ৩১শে আগষ্ট 
১৯৪৮ তারিথে ভারতীয় পার্লামেন্টে দেশরক্ষা সচিব বলদেব সিং 
জ্ঞাপন করেন যে কাশ্মীর যুদ্ধের কৃতিত্ব ও শৌধ্যের জন্য তারতীয় 
সৈনিককে নতুন ধরণের পদক দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
পদকের নাম হলো-পরম বীর চক্র, মহাবীর চক্র এবং কীর 
চঙ্ু | 

১৮ই সেপ্ম্বর (১৯৪৮) তারিখের ভারত গেজেটে প্রকাশিত 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইংলগাধিপতি ২১শে জুলাই (১৯৪৮) 
তারিখের এক রাজকীয় ঘোষণায় (7১০5৪] ড7708706) ভারতীয় 
সৈনিকের জন্য “ইত্ডিয়ান ইপ্ডিপেগ্ডেন্স, বা ভারতীয় স্বাধীনতা পদক 
প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই পদকে “অশোক চক্র' উৎকীর্ণ থাকবে । 


* যুদ্ধক্ষেত্রে 'অত্যন্ত' কৃতিত্বপূর্ণ* কাজের জন্য ১৮৬৬ সালে ষে পদক দেবার পদ্ধতি 
গৃহীত হয়, তার নাম হলে।__)6 [0150)£05151)60 92৮10€ 01061. 

১৮৮৮ সালে “যোগ্য প্রতিভার প্রমাণপূর্ণ কাজের জন্য যে পদক প্রবর্তিত 
হয, তার নাম হলো"--]00121 ৮০716027005 36:৬1০৮ 10021. 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ 


ভারত স্বাধীন এবং ভারতীয় ফৌজ এখন স্বাধীন ভারতের 
ফৌজ। এই ফৌজই আমাদের জাতীয় ফৌজ, হুকুম-ই-সাহেবান্‌ 
আদর্শ এখন অতীতের কিনম্বদস্তীর মত অলীক হয়ে গেছে। 

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে একটা ফৌজী নীতি থাকে। এই 
ফৌজী নীতি তার সামরিক নীতির উপর নির্ভর করে। সামরিক 
নীতি আবার পররাষ্ট্র, নীতির সঙ্গে সংযুক্ত। পররাষ্টট নীতি 
আবার রূপ গ্রহণ করে বহুবিধ অন্যান্য নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে, 
জাতির অর্থনীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি । স্তরাং এক কথায় সরল 
ক'রে বলা যায়, কোন রাষ্ট্র বা জাতি তার সৈন্য বাহিনীকে জাতীয় 
আকাঙ্খ। অন্ুলারেই গড়ে তোলে। যে জাতিবা রাষ্ট পররাজ্যের 
ওপর দখল বিস্তার করতে চায়, তার সব নীতিই আক্রমণমূলক 
হতে বাধ্য। যে জাতি সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক 
রেখে চলতে চায়, তার জাতীয় নীতি প্রধানতঃ আদান প্রদানের 
নীতি রূপেই পরিণতি লাভ করে। হে রাষ্ট, একা এক বড় হয়ে 
উঠতে চায়, সে রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিও তেমনই গোপন অহঙ্ষারে 
পরিস্কীত হয়ে ওঠে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলাই তার 
নীতি। 

৪ঠ1 ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে ভারতের গণপরিষদে বিবিধ 
প্রশ্নের উত্তরে ও বন্কৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ভারতের পররাষ্টু- 
নীতির মূলসুত্রগুলির উল্লেখ করেছেন এবং সুত্রের কিছু ব্যাখ্যাও 
করেছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল হ্ুত্রগুলি পণ্ডিত নেহরুর 
ঘোষণ! থেকে উদ্ধৃত করা গেল £ 


৩৪৬ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


(১) পৃথিবীর রাষ্ট্রগুপি যদি শক্তির প্রতিদ্বন্বিতার জন্য 
দল বেঁধে পক্ষাপক্ষ রচনা করে, তবে ভারতবর্ষ কোন পক্ষেই 
থাকবেনা । (০ 8991) ০5৮ 0 £:০স]) 9115181001)65 ০01 6189 
ঘ/0]710 [)09৮/915? ). 

(২) কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষকে সব অবস্থায় 
নিরপেক্ষ থাকতেই হবে, কিন্বা নিক্ষিযম হয়ে বসে থাকতে হবে। 
(01796 189 10061810960 00 ৮1161) 18906811650 1088515105? ). 

(৩) যদি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমরা নিশ্চয় 
কোন যুদ্ধে যোগ দেব না। আর যদি একান্তই যুদ্ধে যোগ দিতে হয়, 
তবে সেই পক্ষের সঙ্গে থাকবে যে পক্ষে থাকলে আমাদের স্বার্থ আছে। 
(79 2৮: 0096 €০9176 609 101৮ 7 1 ছা 080) 1911) 1 2৫ 
০ 87৪ 80176 609 1011) 6109 9106 ৮/1)101) 13 609 0] 11)67996 71001 
6116 01)0706 9010068 609 1৮ ), 

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বদেশের শান্তি ও স্বাধীনত। দাবী করে। 
কিন্ত মাত্র এই ধরনের কথার দ্বার। পররাষ্ট্র নীতির কোন স্পষ্ট স্বরূপ 
বোঝা যায়না । এরকম কথা তো সবাই বলে থাকে এবং কথাগুলি 
একটা সাধারণ সদিচ্ছার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ভারতের পররাষ্, 
নীতির মধ্যে একটা বিষয়ে বিশেষ স্পৃষ্টতা আছে এৰং তার দ্বারাই 
ভারতীয় পররাষ্টনীতির বিশেষ প্ররুতিটি বুঝে নিতে পারা যাষ। 
পণ্ডিত নেহরুই ব্যাখ্য। ক'রে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন । 

(৪) ভারতবর্ষ বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশগুলির স্বাধীনতা এবং 
এই সব দেশের ওপর থেকে সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসান কামনা করে । 
(6 3০910. 101 006 09900] 01 48191] 000106195 &170 001 


89 0111011)9,01018 01 1001)01:19119010 0901/6701 ০০] 01)970? ). 


বিশেষ ক'রে এশিয়ার দেশসমূহের জনসাধারণের স্বাতীনত। 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৪৭ 


ভারতবর্ষ কামনা করে--ভারতীয় পররাষ্টনীতির গতি ও প্ররুতি 
এই উক্তির মধ্যে বিশেষভাৰে ফুটে উঠেছে। ভারতীয় ফৌজ্কে 
উদ্দেশ্তেও জাতীয় নীতি ঘোষণ। করতে গিয়ে পণ্ডত নেহরু ঠিক 
এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন । 

(৫) আমরা যেমন নিজেত দেশের স্বাধীনতা কামনা 
করেছিলাম, তেমনি অন্য দেশেব স্বাধীনতাও আমরা কামনা 
করি, বিশেষ করে এশিয়ার দেশসমূহের স্বাধীনতা । (4৪ ৫ 
1259 ৮72/8600. 1990:010 [00 0৮1 00100101550 ৮৮৪. 0051৮ 
[69001 101. 00797 0078761199, 69199০01115 61059 1]. 4১51৪ ). 

ভারতবর্ষের জাতীয় নীতি মূলতঃ যুদ্ধবিরোধী এবং পররাষ্র, 
বনাম পররাষ্ট্রের যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই মূলতঃ ভারতের পররাষ্ট্র, 
নীতি। কিন্তু সেই সঙ্গে এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির প্রতি একটা 
বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। এই পক্ষপাতিত্বও মূলতঃ নৈতিক 
সমর্থন, সশন্ত্ব বাহিনী নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করার আগ্রহ ভারতবর্ষ 
পোষণ করে না। 

ফ্রান্স এবং ওলন্দবাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু ফ্রান্স যখন ভিয়েখ্নামের বিরুদ্ধে অন্যায় 


করে এবং ওলন্দাজ যখন ইন্দোনেশিয়ার জনতন্ধ্বের বিরুদ্ধে অন্যায় 
করে, তখন ভারতবর্ষ ফ্রান্স ও ওলন্দাজের আচরণের বিরুদ্ধে 


প্রতিবাদ ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু 
তাই বলে সৈন্য পাঠিয়ে ইন্দোচীনের ভিয়েৎনামকে বা ইন্দোনেশিয়ার 
জনতন্ত্রকে সাহাযা করা ভারতের নীতি নয়। আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
সশস্ত্র মৃত্তি নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ বা সমর্থন করার পদ্ধতি 


ভারতবর্ষের জাতীয় নীতিতে স্থান লাভ করেনি । 
যে দেশের পররাষ্ট্রনীতি এই রকম সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্ব 


৩৪৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


ও সহযোগিতা এবং যুদ্ধনিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা গঠিত সে দেশের 
সামরিক নীতি ও ফৌজী নীতি কি হতে পারে? 

এ ক্ষেত্রে যা হতে পারে এবং যা হওয়া! উচিত ভারতবর্ষ সেই 
নীতিই গ্রহণ করেছে । (১) ভারতের সামরিক নীতি হলো 
সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক নীতি। (২) আর ফৌজী নীতি হলো 
দেশপ্রেমিক ৰাহিনী গঠন করার নীতি । 

এ বিষয়ে ভারতের ঞ্ধান মন্ত্রী এবং ভারতের দেশরক্ষা সচিব 
উভয়েই নীতি ঘোষণা করেছেন । পয়লা ডিসেম্বর ( ১৯৪৭ ) তারিখে 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লী থেকে প্রচারিত বেতার বক্তৃতায় 
ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ্টে বলেন : 

“দেশের জনসাধারণ ও ফৌজের মধ্যে কোন অপরিচয়জনিত 
বাবধান থাক। উচিত নয়। উভয়েই এক, কারণ দেশের জনসাধারণের 
ভেতর থেকেই ফৌজের জন্য সৈনিক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। 
দেশের ফৌজ্জ একটা স্বতন্ত্র সমাজ, এই পুরাতন ধারণা এখন আর 
থাকতে পারে না। সুতরাং দেশের জনসাধারণ এবং ফোৌজ উভয়ই 
পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠবে এটাই এখন 
আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।( ১) 

পণ্ডিত নেহরুর কথার মধ্যে ভারতের ফৌজী নীতির একটি বিশিষ্ট 
তাৎপধের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় ফৌজ নিছক রাষ্ট্রীয় 
ফৌজ' রূপে নয়, ভারতের জনসাধারণের ফৌজ (90198 


(1) 41919 81509910106 80991968009 ০9৮৬/997) 61)5 19907919 800 
60০ 81500590 987:৮1998 7 61895 99 81] 0189, 10980899 19০:956109106 6০ 609 
80090. 007099 19 12080900778 00917098599, 1189 ০010 7098, 6008৮ 6109 
81) 5768 8 8819818699150165 9০9৪ 2০৮ 0১019 £০০৭. 16, 62)979009, 
10650070095 98991015] 619 ৮79 ৪1)078]0 005097909850 98,01) 0609], 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৪৯ 


£১05 ) রূপে নতুন সংগঠন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করবে, ভারতের 
প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যের মব্যে তারই আভাষ পাওয়া যায়। 

“দেশকে ও দেশবাসীকে সেবা করাই আপনাদের কর্তব্য । 
আমরা অন্য দেশকে আক্রমণ করে সে দেশের মানুষকে দমন করে 
রাখতে চাই না।” 

পণ্ডিত নেহরু তার মন্তব্যে আরও একটি নীতি জানিষে দিয়েছেন 
যে, ভারতীয় ফৌজ দেশপ্রেমিক বাহিনীরূপেই তার দায়িত্ব পালন 
করবে। একট! রাজ্যজয়ী ফৌজ হয়ে পরদেশের ওপর আধিপত্য 
বিস্তার করার তিলমাত্তর আগ্রহ স্বাধীনভারতের মনে নেই, সেটা 
ভারত্বের পররাষ্রনীতিও নয়। পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যে ভারতের 
নামরিক নীতিরও মূল কথাটি ধ্বনিত হয়েছে। 

১লা ডিসেম্বর ( ১৯৪৭ )বেতার বক্তৃতায় দেশরক্ষা সচিব সর্দার 
বলদেব সিং আরও স্পষ্ট ক'রে এই নীতি ঘোষণা করেছেন যে, 
ভারতীয় ফৌজ সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষার ফৌজ। 

"আপনারা যে তরবারি বহন করেছেন সে তরবারি শুধু মাতৃতৃমি 
রক্ষার জন্য এবং গ্তায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য নিষ্কোষিত হবে ।” 

£০1186 5৬/070 708. ০9,2% ৮111 708. 81911086190 0151 101 61৮ 
[00690906100 01 %0801 1)001)0118,180 800 11701026101 01 ]1036100.” 

দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ভারতের ফৌজ একটি নীতিতে দীক্ষিত 
হয়েছে । ভাড়াটিয়া বাহিনীর এতিহা নিঃশেষ হয়ে গেছে, জাতীয় 
গবর্ণমে্ট সেটা নিঃশেষ ক'রে দিয়েছেন। স্বাধীন তারতের ফৌজ 
সহম্র বাধা ও অস্থবিধার মধ্যেও অতি দ্রত একেবারে নতুন বূপ 
ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আদর্শ জাতীয় ফৌজ হয়ে গড়ে উঠেছে। 
শুধু পুনর্গঠন ও পরিবর্তন নয়, ভারতীয় ফৌজ আধুনিক যুদ্ধবিজ্ঞানের 
প্রতিটি বিষয়ে পারদশিতার জন্ত ব্যাপকভাবে উদ্যোগী হয়েছে। 


শপ শর 


৩৫০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


১লা জানুয়ারী (১৯৪৮) তারিখে স্বাধীন ভারতের প্রথম 
প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার রব লকহার্ট বিদায় গ্রহণ 
করেন । জেনারেল বুশার ( (67767:%] 73801): ) )১লা জানুয়ারী 
থেকে ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৫ই 
আগষ্ট (১৯৪৭) থেকে ৩*শে এপ্রিল (১৯৪৮)-_-সাড়ে আট মাসের 
মধ্যে বিরাট ভারতীয় ফৌজ বুটিশ অফিসার ৰজ্ন ক'রে কত দ্রুত 
যথার্থ জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, ভারতের দেশরক্ষা সটিব 
ভারতীয় পার্লামেন্টে সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দ্েন। 

“বর্তমান ভারতের প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টীয় কম্যাণ্ডে 
ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত রয়েছেন। মাত্র তিনটি রেজিমেন্টীয় 
ট্রেনিং কেন্দ্রে বুটিশ অফিসারেরা মোট তিনশত পরিচালকরূপে 
রয়েছেন। ভারতের তিনটি আমি কম্যাণ্ড, প্রত্যেকটি ডিভিসন 
কম্যাণ্ড) সমস্ত এরিয়া কম্যাণ্ড, সাব-এরিয়। কম্যাণ্ড ও ব্রিগেডের 
কম্যাণ্ডে প্রায় সবই ভারতীয় অফিপার নিযুক্ত হয়ে আছে। য৷ 
একটু বাকী আছে, তাও এই মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। নৌ 
ও বিমান বাহিনীতে মোট ৮২৯ অফিসারের মধ্যে ১৩০ জন বৃটিশ 
অফিসার আছেন ।” 

১৯৪৮ সালের প্রথমভাগে ভারতীয় ফৌজের জনবল কি পরিমাণ 
দাড়ায়, তার একট! আম্মসঙ্গিক হিসাব বাজেট বিবৃতির মধ্যে উল্লেখ 
কর] হয়: 
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স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৫১ 


ভারতীয় স্থলবাহিনী ২৬০,০০০ টৈনিক ও অফিসার। 
ভারতীয় নৌবাহিনী--১১৮৫০ সৈন্য ও অফিসার, ৩৪টি 
জাহাজ | ভারতীয় বিমানবাহিনী--৮৭০০ সন্ত ও অফিনার । 
ভারতীয় অস্ত্র ফ্যাক্টরী--১৬টি ফ্যাক্টরী, ৪০ হাজার কারিগর । 
ভারতের তিনটি আমি কম্যাণ্ড ও তার অন্তভূক্ত এরিয়া ও 
সাব-এরিয়া নৃতন ক'রে গঠন করা! হয়েছে £ 
দক্ষিণ কম্যাণ্ড (3০9861)01ণ) 00107109/)0 ) : বোম্বাই 
এরিয়া, বোদ্বাই সাব-এরিয়া, পুণা সাব-এরিয়া, ডেক্যান 
এরিয়া, জব্বলপুর সাব-এরিয়া, সেকেন্দ্রাবাদ সাব-এরিয়া, 
মাদ্রাজ এরিয়া, বাঙ্গালোর সাব-এরিয়া, কৈষ্বাটুর সাব-এরিয়া। 
পূর্ব কম্যাণ্ড (108560) 000708/10 ) £ যুক্ত প্রদেশ 
এরিয়া (মীরাট বাদে), লক্ষ সাব-এরিয়া, এলাহাবাদ 
সাব-এরিয়া, বিহার ও উড়িষ্যা এরিয়া, বাঙ্গলা ও আসাম 
এরিয়া, কলিকাতা সাঁব-এরিয়া, শিলং সাব-এরিয়া। 
পশ্চিম কম্যাণ্ড (55966 0010017970 ) : দিল্লী 
এরিয়া, পূর্ব পাঞ্জাব এরিয়া, জলন্ধর সাব-এরিয়া, মীরাট 
সাব-এরিয় | 
আধুনিক ও উন্নত যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান অজনের জন্য বিদেশে 
শিক্ষার্থী প্রেরণ করার পরিকল্পন! জাতীয় গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেছেন। 
বিশেষত নৌ ও বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে বিদ্যাশিক্ষার জন্ঘ অধিক সংখ্যায় 
ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের পরিকল্পন৷ হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রেরিত 
হয়েছে । বিদেশ বলতে বত'মানে মাত্র ইংলগ্ডেই শিক্ষার্থী প্রেরণ কর। 
হচ্ছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রেও এ বিষয়ে ভারতীয় 
শিক্ষার্থী প্রেরণের ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। 
যুদ্ধের আধুনিকতম ও উন্নত প্রকারের অস্ত্র এবং উপকরণও 


৩৫২ ভারতীয় ফৌর্জের ইতিহাস 


ভারতীয় ফৌজের সামরিক এশ্বর্ধ একে একে বৃদ্ধি ক'রে চলেছে। 
গ্র্যাফস্পীনিত্্দন বিখ্যাত ক্রুজার (৭*** টন) রণতরী আযাকিল্স 
(4011199 ) ছুই কোটি টাকা দিয়ে ভারত গবর্ণমেপ্ট ইংলগ্ডের কাছ 
থেকে কিনেছেন। নতুন কতগুলি ডেষ্টয়ার (1)996050:) কেনবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। বিমানবাহিনীতে আধুনিকতম অস্ত্রজ্জা আরম্ত 
হয়ে গেছে। 

“সামরিক জাতি' ঝা অ-সামরিক জাতি নামে উদ্ভট থিওরীটি 
একেবারে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে। ভারতের সব-সমাজের 
লোকের জগ্ত ভারতীয় ফৌজের সাভিস গ্রহণের পথ মুক্ত ক'রে 
দেওয়া হয়েছে । জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তারের জন্ত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট ছু"টি পরিকল্পনা নিয়ে কাঁজে অগ্রসর হয়েছেন । প্রথমটি 
হলো-_জাতীয় ক্]াডেট ফৌজ ( ব০0101081 08066 00199 ) 
পরিকল্পনা ৷ দ্বিতীয়, আঞ্চলিক ফৌজ (1[601608]  মা১:০৩ ) 
পরিকল্পনা । 


স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর স্বাতন্ত্র্য 


স্বাধীনত। লাভের তারিখটির আগে পর্বস্ত, অর্থাৎ ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সমগ্র সৈগ্ভবল (স্থল 
নৌ ও বিমান) “কম্যাগ্ডার ইন চীফ" নামক একজন প্রধানের 
পরিচালনাধীন ছিল। ১৫ই আগষ্টের পর থেকে ভারতের সর্ব শ্রেণীর 
টৈন্তবলের গঠনতন্ত্রগত ব্যবস্থার একটা পরিবতণ্ন হয়। স্থল নৌ 
এবং বিমান বাহিনীর তিন প্রধান পরিচালক স্বতন্ত্রভাৰে 
পরিচালনার কর্তব্য গ্রহণ করেন। স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর 
তিনটি দপ্তর এক প্রধান সেনাপতির অধীনে আর রইল না। 

স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী--১৫ই আগষ্টের 


স্বাধীন ভয়তের ফৌজ ৩৫৩ 


(১৯৪৭) পর এই তিন বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালকের পদোপাধি 
হয়, যথাক্রমে (১) কম্যাগ্ডার ইন্‌ চীফ, ভারতীয় ফৌজ ( 0০070787- 
09৮-171-01)161, 118019/) ঠা) )১ (২) ফ্র্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং, 
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী (7186 960997. 0010011191)0017)6, 
1.1. -) (৩) এয়ার মার্শাল ম্যাণ্ডিং, রাজকীয় ভারতীয় 
বিমান বাহিনী (1 015919] (0010017)97701770, 1. ], 
4. ছা) | 

২*শে জুন (১৯৪৮) তারিখে এই তিনটা আখ্যা বা পদোপাধির 
পরিবত্ন করা হয়। তিনটি বাহিনীর প্রধান পরিচালকের 
পদোপাধি হয়, যথাক্রমে, (১) চীফ" অব. দি আমি স্টাফ এগ 
কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ (01196 0 005 ঠা 96৮৫0 07040, ) 
(২) চীফ অব দি নেভ্যাল স্টাফ এগ কম্যাগ্ডার-ইন্-চীফ (00191 
০৫ 093 ৪৮৪) 96০0 & 0-70-0.) ৩। চীফ অব. দি এয়ার স্টাফ 
এগু কম্যাগ্তার ইন্‌ চীফ (01019 91 079 417 968? & 0770. )1 

২১শে জুন (১৯৪৮) তারিখে তারতের দেশরক্ষার ব্যবস্থায় 
গঠনতন্ত্রেরে একটী বড় পরিবত্্ন করা হয়। ব্রিটিশ আমলে 
তারতের স্থল নৌ ও বিমানবাহিনীকে একই “কম্যাণ্ডের' অধীনে 
রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ ভারতের প্রধান সেনাপতির কম্যাপ্ডের 
অধীনে। ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন তারিখ থেকে স্থল নৌ ও 
বিমান বাহিনীকে তিনটি স্বতন্ত্র কম্যাণ্ডের অধীন করা হয়। 


নৌবাছিনীর শক্কি বৃদ্ধি 


ভারতীয় নৌবাহিনীতে আযাকিল্স্‌ (4১০0119৪). নামক যে 
ক্রুজার এসেছে, তার নতুন নাম হয়েছে “দিল্লী” । আরও যে তিনটি 
নভুন ডেস্ট্য়ার ভারত গবর্ণমেন্ট ক্রয় ক'রে নৌবাহিনীতে নিযুক্ত 
২৩ 


৩৫৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


করেছেনঃ তাদের নাম হলে!--রোটারহাম ( চ১০3670915 ), রেভার 
(78109) ও রিভাঁউট (7১90০81১৮)। এই তিনটা ডেস্টয়ার 
১৯৪২ সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জগ্ত নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ডেন্টয়ারগুলির গতিবেগ হলে! 
৩৪ নট (7০৮), প্রত্যেকটা বিমান-ধ্বংসী ও সাবমেরিন-ধ্বংসী 
অস্ত্রে সঙ্জিত। এই প্রত্যেকটি ডেস্টয়ার হলে রাডার সমন্বিত, 
প্রত্যেকটা টর্পেভোবাহী। এই রণত্তরীগুলির ভারতীয় ভাষায় 


নতুন নাষকরণও শীঘ্রই হবে। 
এই সব উন্নত শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ পরিচালনার জ্বন্ত ভারতীয় 


নৌসৈনিকদের ট্রেনিং দেওয়। আরম্ত হয়ে গেছে। অখণ্ড ভারতের 
সমূজ্রোপকৃূলের দৈর্ঘ্য ছিল ৩ হাজার মাইল। ভারত থশ্ডিত 
হওয়ার ফলে, উপকূলভাগের ৬৫* মাইল পাকিস্থানের অংশে 
পড়েছে। বর্তমান স্বাধীন ভারতের ২৩৫* মাইল উপকূল ভাগ 
রক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেট আর একটা পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন-_হুদ্ধযোগ্য বাণিজ্যিক নৌবহর (11:07876 [৮9 ) নির্মাণ। 
এই পরিকল্পন। হলো, ভারতের বাণিজ্য জাহাজের (219:0.906 ড68361 ) 
খ্য। বৃদ্ধি করা এবং এই বাণিজ্য নৌবহরকেও সামরিক যোগ্যতা- 
সম্পন্ন করা। এর ফলে প্রকারান্তরে ভারতীয় নৌবাহিনীরই শক্তি 


বুদ্ধি হবে। 
বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিকাংশ ট্রেনিং সংস্থা 


কোচিনে অবস্থিত। কোচিনেই নৌবাহিনীর “গানারি' (000067 ) 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পন! হয়েছে। বয়েজ ট্রেনিং 
(8০৮5 80108 ) সংস্থাটী ভিজ্াগাপ্টমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
ইলেক্টিক্যাল স্কুলটী জামনগরে, আর্টিফাইসারস্‌ (40150908 ) 
ট্রেনিং কেন্দ্রটি লোনাওয়ালা নামক .পশ্চিম উপকূলের একটি স্থানে 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৫৫ 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিগন্তাল স্কুল এবং "সাপ্লাই ও সেক্রেটারিয়েট 
স্কল কোচিনেই অবস্থিত। বোম্বাইয়ে নৌবিগ্ার 'নতুন ট্রেনিং 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলেছে । 

নৌবাহিনীর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেটে আর একটা 
নতুনত্বের পরিকল্পনা করেছেন। ইংলশ্তীয় এবং আমেরিক্যান 
নৌবাহিনীতে যেমন আছে, আযডমির্যাল আযাক্লোট (49178) 
4086) নামে একটা পরিচালক পদ ত্ট্টি করা হবে বলে ঠিক 
হয়েছে। নৌসৈন্যের পরিচালনা এবং যুদ্ধকার্য সম্পর্কে বিশেষ 
কতগুলি দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত আাভমির্যাল আযাফ্রোট 
নামে এই নতুন পদাধিকারী সৈম্যাধ্যক্ষের ওপর ন্যন্ত থাক্‌ৃবে। 


ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তিবৃক্ধি 


ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও আকারে এবং প্রকারে বুদ্ধি করার 
আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। “শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব-উপকরণ সমস্থিত' 
(7818090 ) বিমানবাহিনী গঠন করার নীতি ভারত গবর্ণমেন্ট 
গ্রহণ করেছেন। বিমানযুদ্ধবিদ্ধা সম্পর্কে সকল বিষয়ে ট্রেনিং 
দেবার জগ্ত নতুন কেন্দ্র স্থাপন কর! হয়েছে এবং পূর্বস্থাপিত কেন্দ্রগুলির 
ব্যবস্থা প্রসারিত করাও হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে একটি জেট 
ক্কোয়ান (০৮ 85707) এবং একটী বোমার স্কোয়ডান 
ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যুক্ত কর] হবে। অস্বালা, আগ্রা, 
মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে প্যারাই্র,প ( 98০০) ও অন্যান্য উচ্চ 
বিমানযুদ্ধবিগ্ভ/। শিক্ষা দেবার কেন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৮-৫০ 
আক্রমণমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক উভয় কার্ধের জন্য ১২ স্কোয়ডরান 


.. ্গ ১৯৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে ভাইস-আযাডমির্যাল প্যারি (৮:০৫ -4৫09] 
৮৪5 ) ভারতীর নৌবাহিনীর প্রধান নৌ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন । 


৩৫৬ ভারতীয় ফোজের ইতিহাস 


দক্ষ বিমান ফোৌজ প্রস্তত হতে পারে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে 
সেই পরিকল্পনা অনুসারে উদ্যোগ করে চলেছেন। 


সহযোগী নেপালী ফৌজ 


তারত গবর্ণমেশ্টের অস্থরোধে নেপাল গবর্ণমেন্ট ১০ ব্যাটালিয়ন 
নেপালী সৈম্ত ধার দিতে সম্মত হয়েছেন। ১৯শে জুলাই (১৯৪৮ ) 
তারিখে নেপাল দরবারের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হয়। 

স্বাধীন ভারতের ফৌজের বর্তমান রূপ লক্ষ্য করলে তার মধ্যে 
একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়--দক্ষিণ ভারতীয় সমাজের লোকের 
আধিক্য। ব্রিটিশ আমলের মত বর্তমান ভারতীয় ফৌজ আর 
“পাঞ্জাবী প্রধান, ফৌজ নয়। ১৯শে জুলাই তারিখে (১৯৪৮) 
ভারতীয় ফৌজের প্রধান রিক্রুটিং অধ্যক্ষ কর্ণেল স্থুজন নিং 
ৰাঞঙ্গালোরে সাংবাদিকদের নিকট ব্যক্ত করেন যে-মান্রাজ 
এবং পাঞ্জাবই বতমানে ভারতীয় বাহিনীর জগ্তক সবচেয়ে বেশী 
সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করছে ।” 

অর্থাৎ বর্তমান স্বাধীন তারতের ফৌজে এখনে বিশেষ কয়েকটি 
প্রদেশ অঞ্চল এবং সমাজের লোকের সংখ্যাধিক্ বরয়েছে। 
অনেক সমাজের লোক ভারতীয় ফৌজে এখনে। যথাযোগ্য গ্রবেশ 
লাভ করেনি । বাঙালী, অসমীয়া, উড়িয়া, বিহারী, গুজরাটী, 
সমাজের লোক ভারতীয় ফৌজে কমই আছে। 


মিলিশিয়! ইত্যাদি লোকসেন। গঠন 


স্বাধীনতা লাতের পর তারতীয় রেগুলার ফৌজের পুনর্গঠন 
এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা ছাড়। তারত গবর্ণমেন্ট আর একটি পরিকরনাকে 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৫৭ 


কার্ষে পরিণত করেছেন ষা বস্ততঃ ভারতের দেশরক্ষার শক্তি 
বৃদ্ধি করেছে । এই পরিকল্পনা হলে ধমলিশিয়! গঠনের 
পরিকল্পনা । এই মিলিশিয্া বস্ততঃ অবরেগুলার প্রথার কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় 
প্রতি প্রদেশে "মিলিশিয়া নামে অরেগুলার প্রথায় সৈন্যদ্ল গঠনের 
আয়োজন চলেছে। 

“আর একটি উদ্যোগ হ'লো-_- প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে ভলার্টিয়ার কোর, হোম্গার্ড প্রভৃতি স্বেচ্ছাসৈনিক গঠনের 
ব্যবস্থা । প্রত্যেক প্রদেশে অল্পকালের মধো নিম্ন প্রাথমিক সামরিক 
শিক্ষা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় কুশল লোক তরী করে রাখাই এই 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । এই পরিকল্পনা অন্ুমারে প্রত্যেক প্রদেশে 
স্বেচ্ছাসৈনিক ট্রেনিং দেবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। 


রণকুশল ভারতীয় অফিসার 


বহু রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞ যুদ্ধনিপুণ ভারতীয় অফিসারেরাই আজ 

ভারতের জাতীয় ফৌজের ননতৃত্ব গ্রহণ করেছেন । জার্মাণ ফৌজ, 

জাপানী ফৌজ, ইতালীয় ফৌজ, সশস্ত্র পাঠান, তুকাঁ ফৌজ, ইত্যাদি 

বহু জাতির ফৌজের বিরুদ্ধে বহু রণাঙ্গণে বহু সংঘর্ষে শক্তি পরীক্ষা 

ক'রে এই সকল ভারতীয় অফিসার ত্ার্দের সামরিক যোগ্যতা 
অর্জন করেছেন । 

লেঃ জেনারেল কারিয়াপ্পা, মেজর জেনারেল রুজ্র, এয়ার 

ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, মেজর জেনারেল চৌধুরী,মেজর 

জেনারেল থিমাইয়া, কমোডোর (নৌ) এ চক্রবর্তী, 

মেজর জেনারেল থাপার, মেজর জেনারেল হিম্মত সিংজী, 

লেঃ জেনারেল রাজেন্ত্র সিংজী, মেজর জেনারেল কুলবস্ত 


৩৫৮ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সিংং মেজর জেনারেল অটল, মেজর জেনারেল ব্রার» 
মেজর জেনারেল টিলন, এয়ার কমোডভোর মিঃ ইঞ্রিনিয়ার, 
এয়ার কমোড়োর মেহের সিং মেজর জেনারেল মাধব 
নিংজী, মেজর জেনারেল শ্রীনাগেশ, এয়ার কমোডোর 
নরেন্দ্র, মেজর জেনারেল থোরাট, লেঃ জেনারেল ঠাকুর 
নাথু সিং, মেজর জেনারেল শান্ত সিং, মেজর জেনারেল 
চিমনি। 


উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত বিশিষ্ট কয়েকজন ভারতীয় অফিসারের 
নাম উদ্ধত করা হলে, এছাড়া বহু সংখ্যক্‌ ব্রিগেডিয়ার আছেন 
যার৷ সামরিক দক্ষতায় ও অভিজ্ঞতায় কম যান না। (১) জুনিয়র 
কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদের সম্পর্কেও এই মন্তব্য করা চলে, তারাও 
বহু রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। (২) 

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, উভয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা 
আছে, এমন বহু সংখ্যক ভারতীয় অফিপার ও সাধারণ ৫সনিক 
বতমান ভারতীয় ফৌজে রয়েছেন। 

(১) জাতীয় ক্যাডেট ফৌজু : ৩১শে মার্চ (১৯৪৮) 
তারিখে ভারতের দ্রেশরক্ষা সচিব ভারতীয় পার্লামেণ্টে জাতীয় 
ক্যাডেট ফৌজ পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত 
হৃদয়নাথ কুপ্তরুকে চেয়ারম্যানরূপে নিয়ে জাতীয় ক্যাডেট ফৌজ 


পেশা তত শট শ্শাটন শাক? টি শি ০ শাীশিস্ীশিট শিশীিশাশিশ শী তা শী 


(১) ব্রিগেডিয়ার ওসমান জন্মুর রণক্ষেত্রে 'নৌশেরা” যুদ্ধে শত্রুকে পরাজয় 
ক'রে এবং পরে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে ভারতের 
জাতীয় ফৌজের সামরিক অফিসারের! যুদ্ধদক্ষত। ও দেশপ্রেম উভয় গুণের 
অধিকারী হয়েছে । 


(২) ব্রিটিশ আমলে 'ভাইসরয়ের কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদেরই ম্বাধীন 
ভারতে "জুনিয়র কমিশন প্রাপ্ত” অফিসার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৫৯ 


গঠনের পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল । 
এঁ কমিটির স্থপারিশের উপর ভিত্তি করেই জাতীয় গবর্ণমেন্ট এ 
বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন । 

ভারতের ছাত্র-সমাজে সামরিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্তেই 
প্রধানত এই পরিকল্পন। হয়েছে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রন্দের নিয়েই 
জাতীয় ক্যাডেট দল গঠিত হবে। এই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ 
কোন ছাত্রের পক্ষে অবশ্যটবাধয (0০807915075 ) কাজ নলয়। 
“্থেচ্ছায়। ছাত্রের এই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করবে । জাতীয় 
ক্যাডেট ফৌজ পরিচালনার ব্যবস্থা ও নীতি নিধারণ এবং তরারকের 
জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা বোর্ড গঠিত হয়েছে । দেশরক্ষা 
সচিব এই কমিটির চেয়ারম্যান । নৌ-সেনাপতি, বিমান সেনাপতি, 
শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ও ছয়জন বে-সরকারী ব্যক্তি এই 
কমিটির সদশ্ত হবেন। তাছাড়া ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান- 
বাহিনীর প্রত্যেকটি থেকে অফিসারদের সদশ্তরূপে নিয়ে একটি 
“জাতীয় ক্যাডেট সেক্রেটারিয়েট, ফৌজ গঠিত হয়েছে, এই সেক্রে- 
টারিয়েটের প্রধান তনত্বাবধায়ক হবেন একজন ব্রিগেডিয়ার বা তূর্ধ 
পদের কোন অফিসার । সমগ্র ক্যাডেট ফৌজ্জ মূলতঃ ভারতের 
দেশরক্ষা দপ্তরের অধীন বিভাগরূপে গণ্য হবে, যদিও এ বিষয়ে 
খরচের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্য 
গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আছে। 

স্থল, নৌ ও বিমান_-এট তিন বাহিনীতে ছাত্রের1 ভবিষ্যৎ জীবনে 
যাতে অফিসাররূপে ভতি হবার মত প্রাথমিক যোগ্যতা রাখতে পারে 
তারই উপযুক্ত প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা দেবার জগ্য এই পরিকল্পন!। 
জাতীয় ক্যাডেট ফৌজের তিনটি ডিভিসন কল্পনা করা হয়েছে_- (১) 
সিনিয়র ডিভিনন, (২) জুনিয়র ডিভিসন এবং (৩) ছাত্রী ডিভিসন | 


৩৬০ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সিনিয়র ডিভিসন-_সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরী 
কলেজের ছাত্রদের নিয়ে সিনিয়র ডিভিসন গঠিত হবে। এই ডিভিসনের 
তিনটি শাখা (7106 )। স্থলবাহিনী শাখা_-শিক্ষার্থীর সংখ্য। 
৩০ হাজার । নৌবাহিনী শাখা- শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার | বিমান 
বাহিনী শাখা-_শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড় হাজার । সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
নিনিয়র ক্যাডেট দলের শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হবে, প্রদেশ 
অন্থসারে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাপরিমাণ সন্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই। 

জুনিয়র ডিভিসন- মাত্র স্কুলের বালকদের নিষ্ে জুনিয়র ক্যাডেট 
দল গঠিত হবে। জুনিয়র ক্যাডেটের শিক্ষার প্রধান বিষয় হবে 
সামরিক নিয়মানুবন্তিতা, আদর্শ ইত্যাদি । ড্রিল, প্যারেড, রাইফেল 
চালনা ইত্যাদি নিষ্ব প্রাথমিক শিক্ষা জুনিয়ার ক্যাডেটদের জন্য বিহিত 
করা হয়েছে। স্কুলের অন্যান্ত সাধারণ পঠিতব্য বিষয়ের মত 
ছাত্রদ্দের এই নিষ় প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা স্কুল-করতৃপক্ষের দ্বারাই 
পরিচালিত হবে । | 

জুনিয়ার ক্যাডেট দলের মোট সংখ্যা হবে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার । 
বিভিন্ন প্রদেশের জন্য জুনিয়ার ক্যাডেট দলের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা 
পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে । যথা : পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও যুক্ত- 
প্রদেশ__ প্রত্যেকের জন্ত কুড়ি হাজার । বোম্বাই, পূর্ব পাঞ্জাৰ ও 
বিহার--প্রত্যেকের জন্য পনের হাজার । মধ্যপ্রদেশ__ছয় হাজার । 
আসাম ও উড়িস্া__প্রত্যেকের জন হই হাজার । দিল্লী--এক হাজার। 
আজমীর-মারোয়াড়--পাচ শত। কুগগ_-২৫০ জন। রিজার্ত-- 
পনের হাজার। 

ছাত্রী ক্যাডেট, দল -_ছাত্রীদের জন্য ক্যাডেট দলের কোন সংখ্য! 
পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ব্যায়াম এবং মানমিক 
প্রকৃতি গঠন সম্বদ্ধেই ছাত্রী ক্যাড়েটকে শিক্ষা দেওয়া হবে। 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৬১ 


যুদ্ধকালীন সৈনিকের ওপর ন্যস্ত অনেক কতব্য ও দায়িত্বের মধ্যে 
এমন কতগুলি কাজ্জ আছে যা ট্রেনিং পেলে মেয়েরাও করতে 
পারে। ছাত্রী ক্যাডেটের এই সব কতরব্যের উপযোগী হবার জন্য 
শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থা হবে। 

(২) টেরিটোরিয়।ল ফৌজ : ৮ই এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে 
ভারতের দেশরক্ষা সচিব টেরিটোরিয়াল ফৌজের পরিকল্পনা ঘোষণা 
করেন। আঞ্চলিক ফৌজের কর্তব্য হলো : 

“স্থায়ী রেগুলার বাহিনীর পরিপূরক হিসাবে দেশরক্ষার দ্বিতীয় 
ব্যহরূপে (99০000. 1406 01 ২৮৮08] 1069009) আঞ্চলিক 
বাহিনী গড়ে উঠবে। অর্থাৎ জাতির দেশরক্ষার প্রয়োজনে জরুরী 
অবস্থায় রেগুলার বাহিনীতে নতুন সেনাদল যোগান দেবার কাজ। 
তাছাড়া, আর একট! কাজ হবে, জরুরী অবস্থায় জাতীয় প্রয়োজনে 
অভ্যন্তরীণ দেশরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রে রেগুলার বাহিনীকে প্রকৃত 
দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনে সুবিধা ক'রে দেওয়া । দেশের উপকূল রক্ষা 
ও আক্রমণকারী বিমান ধ্বংসের জন্তও দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন 
করা। আর একটা কাজ হলো, দেশের যুবক সমাজ যাতে অবসর 
সময়ে সামরিক বিগ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা 
করা৷ 
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৩৬২ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সামরিক ত্রিবিধ বিষয়েই-যুদ্ধ, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার টেরি- 
টোরিয়াল ফৌজের সৈনিকেরা শিক্ষালাভ করবে। বর্তমান 
টেরিটোরিয়াল ফৌজের জনবল হবে ১ লক্ষ ৩ হাজার। সমগ্র 
দেশকে আটটি অঞ্চলে (5079) ভাগ ক'রে নিয়ে, এক-একটি 
টেরিটোরিয়াল দল রাখা হবে। 

১নং অঞ্চল-_ পূর্ব পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য, রাজপুতানা। 
দেশীয় রাজ্য ও দিল্লী প্রদেশ । 

২নং অঞ্চল__যুক্তপ্রদেশ । 

৩নং অঞ্চল-_মধ্যপ্রদেশ ও পৃবভারত দেশীয় রাজ্য। 

৪নং অঞ্চল--বোম্বাই,ও কাথিয়াবাড় । 

«নং অঞ্চল-_মাপ্রাজ, মহীশূর, ও জিবাঙ্কুর | 

৬নং অঞ্চল--বিহার, উড়িষ্যা। 

৭নং অঞ্চল--পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার | 

৮নং অঞ্ল--আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর | 

জাতীয় সমর বিষ্ভালয় : জাতীয় গবর্ণমেন্ট একটি সামরিক 
বিছ্চালয় গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত করেছেন এবং উদ্যোগও আরম্ভ করেছেন । 
১৯৪৫ সালের মে মাসে বুটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্যোগে এই ধরনের বিদ]ালয় 
স্থাপনের জন্য বিবিধ পদ্ধতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্তটে একটি কমিটি নিয়োগ 
কর। হয়েছিল। এই কমিটির স্থুপারিশগুলিকেই জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
কিছুটা পরিবর্তন ক'রে গ্রহণ করেন। 

২র1 এপ্রিল (১৯৪৮) তারিখে দেশরক্ষা দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্চিতে 
ঘোষণা কর! হয় ষে, পুণার কাছে খরকাওয়াসল। নামক স্থানে প্রস্তাবিত 
জাতীয় সমর বিদ্যালয় (190101781 ৮৪, 408,062 ) প্রতিষ্ঠিত 
হবে। ১* থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছাত্র এই বিগ্ভালয়ে ভর্তি হতে 
পারবে । স্থল, নৌ ও বিমান--তিন বাহিনীতে ভবিষ্যতে যার! 


স্বাধীন ভারতের ফৌজ ৩৬৩ 


অফিসার হবে, তাদ্দেরই একটি প্রাথমিক বুনিয়াদি সামরিক শিক্ষা 
দেবার জন্যই এই বিদ্যালয় । নৌ-যুদ্ধবিদ্যার ছাঞআ্কে ১৫ বৎসর বয়সের 
হতে হবে। 

ভারতীয় ফৌজের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ছুই নতুন রূপে গড়ে উঠেছে । 
১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) আগের ভারতীয় ফৌন্জ ও আজকের 
ভারতীয় ফৌজ-_-অনেক তফাৎ। অনেক ব্যবধানও বলতে পার! 
যায়। যা একশো বছরে সম্ভব হবার কথা, তা আট মাসে সম্ভব 
হয়েছে। ভারতীয় ফৌজের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে গেলে 
একরকম নিঃশব্দেই সম্ভব হয়ে গেছে । ভারত স্বাধীনতা লাভ করার 
পর সর্বক্ষেত্রেই একট পরিবত'নের পাল। আরম্ভ হয়েছে_-শিল্লে, শিক্ষায়, 
কৃষিতে, ব্যবসায়ে ও অন্যাস্ত অনেক ক্ষেত্রে । কিন্তু সবার আগে, সবচেয়ে 
নিঃশবে, সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে পুরাতন যে 
সঙ্ঘটি সবচেয়ে বেশী বদলে গেল, সেটি হলে! আমাদের ভারতীয় 
ফৌজ। নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের ক্ষাত্রশক্কির প্ররুত প্রতিমৃন্তিরূপে 
আজ এই ফৌজ পরিণতি লাভ করেছে। 

আজ আপনি কান পেতে শুনতে পাবেন, ভারতীয় ফৌজের 
সেনাদল তার রেজিমেপ্ট ব্যাণ্ডে 'জনগণমন অধিনায়ক" সুর বাজিয়ে 
ভারত-প্রেমের প্রেরণায় হিল্লোলিত ছন্দে মার্চ ক'রে চলে যাচ্ছে। 
পৃথিবীর ইতিহাস জানে, প্রত্যেক দেশের সমরবিশারদেরা জানেন, 
পৃথিবীর সকল স্থলবাহিনীর মধ্যে রণদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ হলো এই 
ভারতীয় ফৌজ। 

ভারতীয় পদাতিক টৈনিকের অস্ত্রসজ্জায় আর কোন রিক্তত। 
নেই। রাইফেল, মর্টার ও ব্রেনগানবাহী ভারতীয় পদাতিক আজ 
কাল-বৈশাধীর মত যে কোন অরাতি পক্ষের ওপর প্রচণ্ড আবেগে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার যোগ্যতা রাখে । যস্ত্রোপেত ভারতীয় ডিভিসনের 


৩৬৪ ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস 


সাঁজোয়া আর মোটর ব্রিগেডেত্ধ উৎক্ষিতধ অনলপিণ্ড যে ফোন 
তয়ঙ্কর শক্র-যুথের সংহতি বিদীর্ণ ও ভন্ীভূত করার ক্ষমতা রাখে । 
ভারতীয় 'গোলন্দাজের ফিল্ড ব্যাটারীর অগ্নিলীলার আয়োজন খ্ববং 
উপকরণই বা কত? ট্যাঙ্কধবংসী ৬-পাউগ্ডার ও বিমানধ্বংসী 
কামান ২৫-পাউগ্ডার, ১৭-পাউগ্ডার ও ৭৫ এম. এম হাউইটজার--৫৫ 
ও ৪৪ এম. এম কামান। ভারতীয় গোলন্দাজ আজ কঠিন গ্রানিটে. 
গড়া ছুর্গ চূর্ণ ক'রে দিতে পারে। 

ভারতীয় বৈমানিক আজ্র ভারতের আকাশ পথ রক্ষা করছে। 
কর্ণেলি, হারওয়ার্ড, হারিকেন, ল্যাঙ্কেস্টার, ভাকোটা ও স্পিটফায়ার 
--ভারতীয় রণ-বিমানের গুরু গুঞনে আজ ভারতের আকাশ মন্দ্রিত। 
ভারতের দক্ষ এগ্রিনিয়ার ফৌজ, স্যাপার ও মাইনার আজ সেতু- 
সরঞ্জাম ও বুলডজার নিয়ে প্রস্তত। অতি নিপুণ সিগন্তালার 
সৈনিক রণক্ষেত্রের ধূমানলের মধ্যেও রণবার্তী ও সঙ্কেত প্রেরণের 
আয়োজন পূর্ণ ক'রে রেখেছে । সাবমেরিন ধ্বংসে, মাইন অপসারণে 
টর্পেডে। চালনায় ও পোতধ্বংসী কামান চালনায় ভারতীয় নৌ- 
সৈনিক আজ আন্ত্রে ও উপকরণে সজ্জিত এবং দক্ষতায় দীরক্ষিত। 
রকেটষোজিত ভারতীয় বিমানবহর আজ শক্রর ওপর অশ্রিময় 
উন্ধা বর্ষণ করতে পারে। রাডারবাহিত ভারতীয় বিমান বায়ু- 
সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দুরায়াত শক্র-বিমানের সন্ধান নিতে পারে, 
অবতরণের নবতম কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ব করেছে। আজ 
আপনি ভারতীয় প্যারাস্থট সৈম্তদলকে দেখতে পাবেন, উধণাকাশ 
থেকে মুইছূর্তের ইঙ্গিতে ছুঃসাহপসিক ঝাপ দিতে প্রস্তত। এই 
আমাদের স্বাধীন ভারতের ফৌজ। 


[ সমাপ্ত ] 


